কর 


182../৮৮ 691, 7. 


[6494 রি 
0. 


& 2175 01109 90901215019 8158 11111414807 
শা 15799157198 9 2৯, 
নয , 
৪1 দ5নুজা ৮ 2৬ :0ছঃ 


মানবতত্! 


সা প্িটিসপটি তি ্িসহিি 


স্ীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রনীত। 





»৫ নং কর্ণওষলিদ স্ীত, কলিকাতা । 
পাড়ে ত্রাদার্স আয্যপুস্তকালয়্ হইতে প্রকাশিত । 
সী 
দ্বিতীয় ন€স্করণ । 


কলিকাতা, 


৫৬১৬ নং ৫ পতি আর্জযেন্ে, 


শ্রীগিরিশচজ্ত,ঘোষ ছাতা মুদ্রত। যি 
তর কেটি 


লু বমাখিন, ১২৯৮ সাল। তুসমস্তই 


প্রথহ্ণ সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 


শৃন্পি চা 








আধুনিক বঙ্গীয় যুবকগণের ধনে সম্পূর্ণ বিশ্বাতু জন্মিয়াছে 
ঘেঞ এদেশীয়দিগের অপেক্ষা ঘুরোপীয়দিগের ধর্ম আচার- 
রাহা *& রীতি নীতি অনেক উৎকৃষ্ট । এই বিশ্বাসের বশক 
কটা ভারা মুনেপীয়িদিগের অনথকরণে নিতান্ত বত্রশীুদ্ছুই-. 
স্বাছেন। অধিক কি, যুবকগণের বিশ্বাস ষে, অগ্রে ভারতের ধর্ম ও 
বীতিনীতি প্রভুতির সংশোধন না হইলে, কোন প্রকারে ভাঁর- 
তের উন্নতি হইবে না । এই জন্ত প্রকৃত দেশহিতকর কার্যের 
চেষ্টা না করিয়া, বলেই একমনে ধর্মী গু সাাজিক নিয়মসক- 
লের প্রিবর্তনচেষ্টা় বদ্ধপরিকর ভইয়াছেন। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস 
হেতুঙ্্বে রি অনর্থ ঘটতেছে, তাহা কেহ একবার'ও বিবেচন] 
রেক্স নক ৯ যে ,সকল অধ্যবসারশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি নৃতন 
ধদ্ম ও নূন্তন সামাজিক নিয়ম গঠন ও প্রচলনজন্ দৃঢ় পরিশ্রম 
করিরা শরীর ও মনগ্রাষ্ট ও অজশ অর্থ বর করিতেছেঙ্গ,*তাহারা 
বদি প্রকৃত দেশহিতকর কাগ্য করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহ! 
হইলে কি দেশের মহান্‌ ইষ্ট সাবিত হইস্ঈ না? ই্‌ছা কি সামান্ট' 
'আক্ষেপের বিষয় যে, যে ভারত ইতি পৃথিবীর “যাবতীয় অধি- 
বাদিগণ আবশ্যকীয় সমস্ত শিল্পজাত দের্বা গ্রহণুকরির? আপনাদের 
অভাব পূরণ প্লুরিত্তু, আজ সেরে ভারত সব্ব বিষয়ে ইংলগ্ডের 
সুখাপ্ন্ষী । সতত বাবহ্ধত লবণ ওীপশলাকা হঞ্ধতে আস্ত 
করিয়া হত আবশ্যকীয় টা জ্ঞান ধন্ম সমস্ত বিষয়েই আলি 
ভাগ্তব্লাঁকে যরোপেরও খুধাপেগা নু, হয়। যে কেন 
উদ্ভুয় অবননেস*অ্বিক অধ্ঠেপাজ্জন হইত পাকে, তত্সমস্তই 
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বুরোপীয়দিগের হস্তে। বঙ্গবাসী কেবল গজুরি করিয়া কোনও 
গ্ুস্তরে উদরাম্ন সংস্থান করেন । ভারতের. ঘুবকসন্তান ও 
তারতেন একমাত্র আশাস্থল বশ বাদী ত্র সকল অভাব মোচনের 
চেষ্টা না কসিয়া কেবল ধর্ম ও সমাজসংশোধনে বাস্ত। যে 
সর্গা ও সমাজের উতৎবর্ষসাঁধনজন্ত ভারতবাসীরা, ন্টিরজীবন 
অতিস্ভন করিয়াছেন ও যাহার উতৎকর্ষেল পরাকার্ঠা প্রদর্শন 

করিয়াছেন, ছল্নমতি হুইয়! বঙ্গবাসী তাহারই সংশোধনে ব্যতি- 
বাস্ত। যে এ্রহিক ব্যাপারে তাহারা তাদৃশ মনঃসংধোগ করেন 
নাই বলিয়া অধুনা ভারতের এই দুর্দশা, তাহার উন্নতির চেষ্ট। 
কেহই করেন না। পরথিবীতে ষদি কোন ৪ সন্যবর্্ থাকে, তকে 
সে সনাতন হিন্দুপন্খ, পৃথিবীতে যদি কোন দেশে প্রক্কত জ্ঞানা- 
লোচনা হইয়া থাকে, তবে সে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে যদি 
কোনও সভাজাতি থাকে, যদি কোনও জাত নিঃ্বার্থ অ্গীয় 
পবিত্র ধর্মভাবে কাধ্য করিয়া থাকে, তবে সে জগদ্ধিখাত দেবো- 
পম ভারহায় আধ্যজাতি। অতএব সে সকালের চেষ্টা না করিয়া 
বহির্জাগতিক উন্নতির চেষ্ট। করাই বঙ্গবাপীর নিতান্ত আবশ্যক । 
হাই বুঝাইয়! দিবার জন্য আমাদের “মানবতত্র” প্রচারের 
উদ্দেশ্য। কিন্তু গ্রন্থ অধিক বিস্তুত হইল বণিয়া সমস্ত বিষয়ের 
আলোচনা করা ভইল ন1। ঈশ্বর কি এবং মানব ও সমগ্র বিশ্বের 
সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, অপরাপর পদার্থের সহিত মানবের 
সম্বন্ধ কি, মালবের শক্তি কত,কাধ্য কি, কর্তব্য কাহাকে বলে ও 
তন্নিকপণের উপায় কি ॥ ধর, সমাজ, শিল্প, জ্ঞান প্রি ব প্রয়ো- 
জন (লগ, ইত্যাদি বিশঃসকল এই গ্রহে আলোচিত হইয়াছে ॥ 
এবং ভারতীত্ব সভ্যতা যে ঘ্করোপীয় সভ্যতী, অপেক্ষা অনেক, 
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উৎকৃষ্ট ভাহ! বুঝাই! দ্রিধার জন্য ভারতীয় কয়েকটা সামাজিক" 
নিয়মের ৮ সামাজক নিয়মেই তুলনা করিয়িদেরান 
হইয়াছে। ঘর্দা আদাদিগের ম্ঘালোচ্য বিষয়গুলি স্বাধারণের 
হদরগ্রাহী হয়, তবে অবশিষ্ট বিষয়সক্ ্রস্থাস্তবে আলোচনা 
করিব, ছা রহিল । এই মাঁনব্তত্ব কোনও গ্রন্থ বাঁ প্রচলিত্র 
কোনও রা অবহীস্থনেশলিখিত হয় নাই । আপনাদিগের ছুর্স্থার 
বিষয় চিন্তা করিতে করিতে,যাহা জানিতে পারা গিয়াছে* তাহাই 
লিখিত হইয়াছে মাত্র। ইহার কিয়দংশ পূর্ব্বে জানাঞ্কুর ও 
আর্ধ্যদশনে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুর্ব প্রকাশিত অংশ সম্পূর্ণ 
পরিবর্তিত হইয়াছে । 

পরিশেষে পাঠকগণ সমীপে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, 
ধাহারা এই গ্রন্থ খানি পাঠ বাঁ সমালোচনা করিতে ইচ্ছ! 
কঞ্টিবেন, হারা যেন আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করেন। কিষ়- 
দশে পাঠ রুবিলে গ্রন্থের উদ্দেশ্তের বিপরীত ফল লাভ হইবে । 
১৪ই বৈশাখ ১২৯* সাল। 





দ্বিতীয় সংস্করণের ব্লিজ্ঞাপন | 


যখন মানবতন্ব প্রথম মুকিত হয়, তখন ইহার দ্বিতীনব 
সংস্করণ হইবে এরূপ ভরসা করি লাই, করণ কয়েকজন বদ 
উহার প্রবন্ধ$লি দেখিয়া বলিয়ুছিলেন, প্রবন্ধ গুলি তি উ্তম 
হইলেও সমাজে ইহার আদর হইবে লা; প্রত্যাত অন্ধনকে ইহাকে 
ঘবণাচস্ক্রে্টি দেখিবেন। কেননা ইহার অধিকাংশ মত প্রচলিত 
প্রন্চান্রাইতের বিপু বাস্তবিক সুখ মানবতত্ণনর্ধ। 
, তখন বব মনি কালে ঠীাতচ্ছাবে পত্বিপূর্ণ 
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প্হল। তখন শিক্ষিতদলের সকলেই একস্বরে জাতিভেদ প্রথা, 
বাঠযুবিবাহ, একান্নবার্তিতা প্রত্বুতি রহিত ঙ বিখবাদিগের 
বিবাহ ফিবার জন্য লালায়িত। সকলেই পাশ্চাত্য বীতিনীতি- 
অবলম্বন, পাসমাত্য পরিচ্ছদ পরিধান ও পাশ্চাত্যভোজ্য- ভোজন- 
পুরায়ণ হইয্াছিলেন ॥ স্বসমাঙ্গ ও স্বধর্মের সম্মাননা করা দূরে 
শি হি বলিয়া পরিচর দিতেই শিক্ষিত লজ্জিত হই- 
তেন। তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে পিতৃপিতামহগণ নিতান্ত 
অসভ্য ও মূর্খ ও স্বদেশীয় রীতিনীতি সকল নিতান্ত দ্বণার্হ ও 
অনসভ্যজনোচিত। সেই বিশ্বাপান্থপারে তাহার মনে করিতেন, 
সাহেব না হইতে পারিলে" উন্নতি বা মঙ্গল হইবে না। মানব- 
তত্ব সেই ভ্রম সং শোধন করিবার জন্ঠইপ্রকাশিত হইয়াছিল-__ 
সুতরাং ইহার খ্রবন্ধগুজি সর্ধাংশে শিক্ষিতগণের মতবিরুদ্ধ । 
ইহার পুর্বে শিক্ষিতের হস্ত হইতে এরপ প্রবন্ধ -অর্তে শুলই 
প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহাতেই উক্ত বন্ধুগণের, হস্তে ভয় 
পাইয়াছিন[ম ॥ কিন্তৃ'আমার বিশ্বাস প্রন্কত শিক্ষা ও চিন্তা- 
শক্তিপরিচালনার অভাবেই শিক্ষিতগণ ভ্রমপরায়ণ হইয়াছে ন, 
ভ্রম দেখাইয়া] দিতে পাত্রিলে তাহারা সত্য পথে আসিবেন, 
তাই বন্ধুগণের কথায় আমার এককালে সাহপ ও উতৎ্সাহভঙ্ষ 
হয় নাই, সাহন করিয়া সংখাদপত্রসম্পাদকগণের নিকট এক এক 
খণ্ড পুস্তক পাঠাইয়াছিলাম | সুখের বিষুর বে সমস্ত পত্র- 
সম্পাদকগণ ইহার যথেষ্ট “প্রশংসা করিলেন। বুদ্ধিমান 
শিক্ষিত মাত্রেই ইহার ভূয়পী প্রশংসা করিয়াছেন । পঠুক্গণের 
সস্বক্তির জন্য কয়েক/ঠানি পত্রের মমছলাচনা কিয়দংতরে নক 
উদ্ধৃত করিল্মম। “এঁত প্রশংসাপাতের আশা. মামি কৰি নাই ই, 


1/5 


কিন্ত ছঃখের বিষয়, 'ইহার বিক্রয় নিতাই অল্প । সহস্র খওমানটি, 
পুস্তক মুদ্রিত টির অধচ ৮ বৎস পরে পুঃভাুণ 
হইতেছে । 1২ ইহাতে অনুলাভের আশা কিছুদাক্স নাই। 
কিস্ত তাহা নাঁ থাকিলেও, যে অভিপ্রায় মানঃতবু প্রকাশ 
করিয়াছিাম, গে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে জারস্ত হইয়াছে দেখি 
য়াই আমি যথেষ্ট সী *হইয়াছি, শিক্ষিতগণের মতিগতি এরুকেণে 
অনেক ফিরিয়াছে, এমন কি মানবতত্ব প্রকাশের পুক্বসময়ের 
সহিত এ সময়ের তুলনায় এক্ষণে বুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে 
বলা যাক । আমার চেষ্টায্ষ এ পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই বটে, 
কিন্তু মানবতত্ব প্রকাশিত হইবার পর হইতেই যে সকলের 
চিন্তা সেই দিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 
স্থতরাং মানবতত্ব আমার ও বঙ্গবাদীর বড় আদরের ধন। 
তাইস এবাক্ছে* ইহাকে উত্তমরূপ বাধাই করা হইল। অথচ 
মূল্য কিছুমাত্র বৃদ্ধি করা হইল না। 

আমি বালরাছলাম, অন্যান্ত আল্টেচ্য ব্ষিয় স্তুতন্ত্ গ্রন্থে 
আলোচনা করিব তদন্ছপারে আমি তিন থানি মার্সিি পত্র 
প্রকাশ করিয়াছিলাম ও জাহী ন্জমক পত্রে সে সকলের 
আলোচনা করিতেছিলাম। কিস্ত দুঃখের বিষয়'আর্থিক অবস্থা 

তত ভাল নহে, পোব্যও নে গুলি) আবশ্যক ব্যয়ের 
নংকুলন নাঞহওবু কেকথানি সুপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন 
করিতে বাধ্য হইতে হইল । গেই ইষ্টন্য ও শারীন্তিক অসুস্থতা 
ভন্য অ্ঞ সে চেষ্টা ফিতরে পারি নাই। পরিশেষে ধর্ববিজ্ঞান 
নধুমকগগ্র প্রণয়ন কষা কিয়ৎপরি রান প্রতিজ্ঞাভারকতর্তি 
সু হ্ইয়াহি। দ্জন্টে করিয়াছিলাম, এই সিটীয় স্বরণে কতক- 


1৮০ 


সাল প্রবদ্ধ বাঁড়াইয়া দিব। কিন্তু কি দৈব বিড়ঙ্কনা। এই 
সং্ুরে আরগ্ত হইবরি পর, প্রিরতম শিশুসত্তবগণের একমাত্র 
আশ্রর-ক্কামার পড়্ী অকালে আদাদিগকে ত্যাগ করিয়া? গেলেন, 
এক্ষণে আমি শারীরিক ও মানিক উভয় প্রকার কষ্ট পাইতেছি। 
শিশুসন্তানগণের জন্য অতিশন্প ব্যতিব্যস্ত হইয়াছি *. কোন- 
গ্রক্রে সংস্করণকার্ধ্য সম্পন্ন করিলাম । এঅবস্থাতেও অনেক 
পাঁরব্তিত ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে 

পডীর ইদাশীন্তন মঙ্গলের জন্য মানবতত্ব তাহার নামে 
উতৎ্নগীরুত হইল এবং ইহার বিক্রয়ফল--অর্থ মাতৃহীন শিশু- 
সম্ভতানগণের অন্য স্থির করিলাম। পাঠকগণ এই শোকদছুঃখ-সত্তপ্ত- 
সময়ে লিখিত বিষয়ের দোষভাগ গ্রহণ না করিলে বাধিত হুইব। 


কলিকাতা, 
] ভ্ীবীরেশ্বর শর্গ্া | 


১৯এ জাখিন ১২৯৮। 


“মানবতভসন্বন্ষে সল্পাদকগণের মত । 
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এখনকার দিনে কোন আধ্যাক্মিক বাঁ সামাজিক বিষয়ে কিছু, 
লিখিতে গিয়া বিনি মিল স্পেন্সরের মাথার্মুণ্ডের চর্বিত চর্বণ 
না করেন, ভিনি একজন অপুর্ব গ্রন্থকার । মানবতত্বগ্রণেতাও 
অপূর্ব গ্রস্থকার ; তাহার গ্রন্থও অপূর্ব । ইহার সর্ধত্রই স্বাধীন 
চিন্তার প্রবিভ্য পাও মাস । মানবের সহিত ঈশ্মকে এবং বাহ্য 
জগতের সম্বন্ধ জানিলে, মানবের কর্তব্য কতদূর বুঝিতে পারা যায়, 
ধর্ম কাহাটে বলে, শিক্ষণ কিরূপ হওয়া উ্চিত-_মানবজীবনে 
উদ্দেশ্য কি, ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ে বীরেশ্বর বাবু সত্য সতাই 
চস্তা করিয়াছেন, এবং পেই টিস্তার ফল--মাঁনব্তত্বে প্রকাশিত 
করিরাছেন। এই পাশ্ছাত্য সভ্যতার ছায়ায় প্রায় অন্ধীভূক্ত 


দেশে এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া আমাদের একান্ত 
অভিলষণীয। সাধারণী। 


বীরেশ্বর বাবু যদি এই গ্রথান। বাঙ্গালাত্রেনা লিখিয়া ইংরা- 
জিতে লিখিতেন ও বিলাতের কোন খ্যাতনামা যন্ত্রে ছাধ্াইতেন, 
তাহসান তিনি মুঝ্লেনীয় পঙিতমস্পুর মধ্যে উদ্চাসনন প্রাপ্ত 
হইতেন। ভামর! উপপ্তাসের ভ্যান আগ্রহ 'সংকারে মানবতৃতক 
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পাঠ করিয়াছি । তাহার ক্ষমতাকে অন্তরের সহিত প্রশংসা করি । 
যুক্তির দৃঢবন্ধন, ক্রাধার সরজত ও চিন্তার ধাভীরতার জন্যক্মান্ব- 
তন্ব বঙ্গসাহির্তে উচ্চস্থান অধিধ্থুর করিবে। চান্তবার্তা। 

বাধালাসাহিত্যে মানবতত্বের গ্তায় গ্রস্থপাঠ স্বকলু সময়ে 
হইয় উঠে না। বীরেশ্বর বাবু বিলক্ষণ নিপুণতা৷ দেখাইয়াছেন ॥ 
শহদ্দুজাতীয় বলি ক্লীহীরা আপনাদিগের পরিচয় দেওয়ণ এপ্রীর- 
ঘের বিষগ্ধ বিবেচনা করেন, তাহাদের প্রত্যেককে পআমরা 
মানবতত্ব পাঠ করিতে অন্থরোধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে 
পারিলাম না। নববিভাকর । ২৭ শে কার্তিক ১২৯০1 

মানবতন্ব পাঠ করিলে পাঠকেরা কেবল যে অধিকাংশ 
বিষয়ের সতসিদ্ধান্ত জানিতে পারিবেন তাহ নম্ব। বিশুদ্ধ 
বাঙ্গাল! শিক্ষা করিতে পারিবেন । রুচনার বিলক্ষণ উজ্জন্বলত। 


ও গ্্জলতাঞ্আছে। মোমপ্রকাশ। ১৯শে আঘাঢ়। 
প্রয়োজনীয় বিষয় সকলে পরিপূর্ণ। পুস্তকখানি কাজেরই 
বটে। চাঁকাপ্রকর্জ । 


তাহার স্বাধীন মন ও অপ্রতিরুদ্ধ চিন্তার পরিচয় পাইয়া 
প্রত্যেক পাঠক পুলকিত হইবেন । &ুইহা সকলেরই পাঠ করা? 
বিধেয়।, আধ্যদর্শন । 

সকল দিক দেখা, স্বাধীনভাবে টিন্তা করা, নিজের মনের, 
কথ! হুস্পষ্টরূপে ব্ুক্ত করিতে পারা, এই সকল উচ্চগুণের 
অনেক্যুনেক চিহ্ন ইহার পূর্ববপ্রণীত শ্স্থ গুলিতে দে$খতে পাওয়া 
যায়, কি এই মানবতত্বে রী নকল গণ অতি হন্দররূপেই বিক- 
শ্চিত হ্উসীছে। এই ই অনেক গুলি স্মৃতি গুরুতর্জটাবয়ের 
স্ভালোচনা হইপাছছ'। সকল:প্রবন্ধগুলি তঁতি সরল রীতিক্রমে 
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গ্বং স্বাধীনভাবে লিখিত। গ্রস্থখানিতে ভাক্তপাণ্ডিত্যের এবং 
ভাল্টু'ভবুকতার লেশমাত্র নাই। মানবতঘ্রদূনের উদ্দেশ্য 
অতি অপন্ব। এডুকেশন গেজেট । 
গ্রন্থকার প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়েই নিজের সম্পূর্ণ শ্বাধীন- 
চিন্তা ও প্রগাঢ় গবেষণার জোত ঢালিয়া দিয়াছেন ।  ধাহারা, 
ইউন্েপীয় সভ্যতার বিশেষ পক্ষপাতী, তীষ্কাদিগকে বীরেশ্বর 
বাধুর এ গ্রন্থের উপমংহারভাগটা বিশেষ করিনা মনোযোগের 
সহিত অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি । এই অংশে গ্রন্থকার 
ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার সহিত আধুনিক যুরোপীয় সভ্যতার 
তুলনা করিয়া! পরস্পরের দোষগুণ বিশেষ দক্ষতার সহিত ব্যব- 
চ্ছেদ করিয়! পাঠকের সম্মুখে দেদীপ্যরূপে ধরিয়া দিয়াছেন। 
বদ্ধমান সজীবনী। 
পুতে মুযেনু আব গুয়েছন্ট্য তিষ্ধ জম এই. গক্ছে 
আলোচিত হইয়াছে । বীরেশ্বর বাবু একজন চিন্তাশীল ও 
স্থুলেখক, মানবতন্ব তাহার উজ্জল তর দৃষ্টান্ত | মানবতন্ বাঙ্গীল। 
ভাষার অনেক 'অভাব পূরণ করিয়াছে। রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ। 
আমর] আশা করি গ্াঠকগণ মানবতত্ব যত্রসহকারে পাঠ 
করিয়া লেখকের শ্রম, চিস্তানালতা, লিপিকুশলতার যথোচিত 


জম্মাননা করিবেন । 'সারস্বত পত্র, ১৩ই জ্যৈষ্ট ১২৯০ । 
আমরা এই সুন্দর চিন্তাপূর্ণ পুস্তকখান্‌ আগ্রহের সহিত 
পাঠ করিয়াছি।। ভারিতমিহির ১৬ই শ্রাবণ ১২৯০ । 


স্থানাভানে নকল দেওয়া হইল না।। 


মানব-তত। 
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মানব বলিলে অষ্লারা ছুই হস্ত দুই পদবিশিষ্ট জীবমান্লুকেই 
বুষি। স্তরাং বৃহৎ অদ্টীলিকাবাসী উজ্জল হীরকমণ্ডিত বেশধারী 
মহাপরাক্রান্ত সম্রাট ও মানব, জীর্ণকুটারবাসী শতগ্রস্থিযুক্ত বসন- 
ধারী অনাহারশীর্ণ দবিদ্রও মানব; প্রথর-বুদ্ধিসম্পন্ন চাণক্য রিসিলু 
প্রভৃতিও মানব, গণুমূর্খ গদাধরচন্দর, ভ্তিদ্যাদিগাজ প্রভৃতিও 
মানব) মহাবীর ভীদ্ম, অজ্ঞুন, সেকনদর, বোনাপাটা”প্রভৃতিও 
মানব,দীসত্বব্যবুসায়ী মসিজীবী আধুনিক বঙ্গবাসীরাও মানব ১ 
কালিদীস, আরবি, আর্ধ্যভট, বেক্ষপিয়র, নিউটন প্রক্ততি 
মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও মানব এবং অনক্ষর ও কুসংস্কার- 
সম্পন্ন ভুলু, কানুও মান্তব ) সুসভ্য বৃদ্ধিযান্ন্ছ্রূপ আর্ধ্য&ফবাসী, 
ইংলভীয়গণও মানব, নিতান্ত অসভ্যু কদাকার কাফি, নাগা, 
ভীল প্রভৃতিও মীনব ; জথঘন্ত দুর্গন্ধ স্থন্ক্মি-জনক-কার্ধয-বাবসায়ী 
ধাঙ্গড়, মেখর, মুদ্দফরাশ প্রভৃতিরাও মানব, অতি পরিপাটা রূপে 
পরিচ্ছন্ স্গন্ধলেপী বাবুরাও মানব । এই"প্রকটুর দেখা যায়, ষে, 
মানব-নামধারী স্তীবেক্জ মধ্যে পরস্পর এত প্রভেদ যে, একের 
'মন্বদ্ধে আুপরকে মানব বলিয়াই বোধ হয় না। প্রথমোক্তকে 
মানব বলিঃষী শেষোক্তকে প্তু এবং শবেষোক্তকে মানব বলিলে 
প্রথন্সোক্তস্তক' ঘ্েবতা বলিচ হয়। অধিক কঃ প্রতেদেরজ্ঞবি- 
মাণঞত অধিক" যে,এক জন মান্ধব অপর মানরের হ্থায় স্পর্শ 
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করিধারও যোগ্য হুয়। বিষ্ঠা পুতিগ্ধবিশিষ্ স্তকর-জনক চীর 

বসনধারী অনক্ষর মেথর কি কখনও হীরকথচিত বেশধারী 
গন্ধ বযকর্চিত অপরিমিত ধ্লশালী মহাপ্রান্ত নরপতির নিকট 
দ্বগায়ম্ন হইতে পারে ? ন! সে তাহার সহিত বাক্যালাপ কুরি- 
বার সাহস করিতে পারে? মরপতি কি ম্থেরকে আপনার 
সুজাত মনে করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন? না 
মেথর ত্র রাজচক্রবর্ভীকে আপনার ন্যায় একজন মানব মনে করিয়া 
তাহার সহিত প্রেমালাপ করিবার আশা করিতে পারে ? তাহ! 
দুরে থাকুক বরং তদ্দিপরীতে রাজ মেথরকে আপনার নিতান্ত 
পোষ্য ও প্রয়োজন-স্থ হস্ত্যশ্বাদির স্তায় ঘা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট 
জীব বিবেচন! কবেন এবং মেথর্ও রাজাকে আপনাদের প্রতি- 
পালন-অন্ত-সষ্ট পরম উপাস্ত দেবতা জ্ঞান করিয়! ভক্তি 3$ ভয়- 
চকিত হইয়া সর্বদা তাহার আজ্ঞার অপেক্ষা কঁরে। অতএব 
আমর] কাহাকে মানব বলিব ? রাজা ও মেথর উভয়কেই মানব 
বলিৰু অথবা উভয্নের একজনকে মানবঞ্ত বলিরা অপরকে অন্ত 
আখ্যা দিব? মানবের লক্ষণ'কি এবং উদ্দেশ্তই বা কি? যদি ছুই 
হত্ত দুই পদবিশিষ্ট গষ্ঠিশক্তিসম্পন্ন পদার্থ মাত্রই মানবপদবাচ্য 
হয়, তবে অবপ্তই রাজা ও মেথর উভয়ই মানব। কিন্তু তবে 
তাহাদের মধ্যে এত প্রভৈদ কেন ? সুবর্ণ পিত্তলে প্রভেদ কেন ? 
রাজা প্রজায় প্রভেদ কেনট্পিওিতে মুর্ছে প্রন্তেদ কেন ? ছূর্বলে 
বীরে প্রতেদ কেন ? সুরূপে কুৎ্মিতে প্রভেদ কেন ? «আকাশ 
পাঁতালে ভেদ কেন? নিকৃষ্ট শ্রেণী মানবের সহির্ত্পপ্তর এবং 
উচ্ঈলনীর মানবো সহিত নেখতার? ধাদৃশ্য উপ্র্া্ধি ছয় কেন? 
যদি মানর্কমাত্রই এক পদার্থ এবং তাহাদের একই উদ্দেঙ্গ্য ও 
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পরিণাম হয তবে তাহাদের মধ্যে এত প্রত কেন? যদি ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণীর মনুয্ের উদ্দেশ্য ও পরিণাম ভর হয়, তবে তাহা- 
দিগকে কি প্রকারে এক পদার্থ ধলা যায় এবং তাহঞ$দের অধি- 
কারই বা কি প্রকারে একরূপ হইতে পারে ? সুরম্যইন্্ানবাসী 
রাজচক্রবন্তীর সুহিত জ্ুর্ণকুটারবাসীর, অশেষশান্তজ্ঞ দূরদর্শী 
ঈীত্তিতের সহিত অক্ষর ও নিতান্ত মৃর্ধের এবং সভ্যতা-চাক্ক্রিকা, 
শালী নুন্দর মানবের সহিত নিতান্ত কদাকার অসত্যের যদি 
একই উদ্দেশ্য ও একই পরিণাম হত, তবে তাহাদের মধ্যে এত 
প্রভেদ কেন এবং দেই প্রভেদঈনিত মানাপমানেরই বা বিচার 
কেন? ব্যাস, বাল্সীকি, বশিষ্ঠ, নারদ গঞ্ছতি *্ধধিগণ অশেব 
জ্ঞানসাগর মন্থন করিয়! থে উদ্দেশ্য সম্পাদন ও পরিপাঁমে যে গতি 
লাভ ক্রেন, নিত তাস্ত অনক্ষর মদ্যপাযী, বেশ্যারত মনুষ্যে রাও 
কি সেই উদ্দেশ্য, সম্পাদন ও সেই গতিলাভ করিবেন ! 
বুদ্ধ, ইশ', মুসা, চৈতন্ত প্রভৃতি ্বার্থত্যাগী পরহিতৈকব্রতী মহা- 
পুরুষগণ যে কার্ধ্য স্্গাদন ও পরিণাম লাভ করেন, আঁখ্যেদর- 
পূরণরত নরপীড়কগণও কি সেই কর্ধ্য সম্পাদন ও সেই পরিণাম 
লাঁভ করিবেন? পরম দরাঁবান পুরুষ পরোঁপিকার করিয়া! থে বিশ্ব- 
কার্য সাধন করেন, পরস্বাপহারী স্বার্থপর নরগণ পরস্বাপহরণ 
করিয়াকি সেই কার্ধ্য অনুষ্ঠান করেন ? কৃষক জ্স্ত বপন ও শিল্পী 
শিল্পকার্ধ্য করি বিথের যে উদেঞ্ঠ্ত সম্পাদন করেন, বাবুর! 
কেবল স্াত্র লে সকল উপভোগ করিয়! সেই উদ্দেশ? সম্পাদন 
করিবেন ছি তাহা যদি হয় তদুব উত্কষ্ ও নিকষ্টের প্রতেদ কি 
থাকিল ?* ভা না হইয্া্দি ব্যক্তি বিশে্ছেরউদ্দেশ্য ওঁ পরি- 
পাফপিতির হ হয়, তবে মানব মাত্রইব্ক পদার্থ কিরূপেধ্বল যায় % 
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এই সকল লিগৃছু তন্ব সকলেরই জানিতে ইচ্ছা হয়। এ 
পর্য্স্ত এই সকল তত্ব সম্বন্ধে কত তর্ক বিতর্ক, হইয়া গিয়াছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু তাহার সর্ববাদী সম্মত ফল কিছুই হয় 
নাই ; কর্ন ও থে হইবে তাহারও স্থিরতা নাই । তবে অনেকে 
এইরূপ অন্মান করেন যে, মানব ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত স্থষ্ট বস্ত; 
ইশ্বের€সবাই মানবের কাধ্য; স্বর্গ, ঈশ্বর-সাধুজ্য-দারূপ্য বা" 
মোক্ষলাভই মানবের মুখ্য উদ্দেশ্য ; ইহকাল মানবের কার্ধ্য- 
কাল, পরকালের সুখের উদ্দেশেই কাধ্য কর] কর্তব্য; মানব 
মাত্রেই কার্য করিতে সমাধিকারী ঃ তবে যে অবস্থার এরূপ 
প্রভেদ হয়, সে কেবন্য পূর্বব বা ইহ জন্মের 'কা্য-ফলে। কেহ 
কেহ বলেন, ঈশ্বর সকল মন্কষ্যকে সমান করিয়াছেন ও তাহা- 
দিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন । মানব ইচ্ছা! করিয়া! সেই শ্বাধীন- 
তার অপব্যবহার করাতেই পরস্পর এত ভিগ্ন ও ছুঃখী হইয়াছে । 
সুতরাং মানব সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে, অগ্রে ঈশ্বর, স্থা্টি, 
পরকাল ও পুর্বজন্মাদির বিষয় জান! 'সাবশ্যক। ক্রমে সে 
সকল বিষয় বিবেচনা কর! যাইতেছে। কিন্তু তৎপূর্বেব আমাদের 
আর একটা বিষয় দেখা আবশ্যাক। বিশ্ব কেবল মনুষ্য লইয়া 
নহে। মানব ভিন্ন এই বিশ্বে এত পদার্থ আছে যে, মানৰ না 
থাকিলেও বিশ্বের কিঞ্চিন্মাত্র পরিমাণের ন্নতা হইত ন1। 

অতএব সে সকল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক । 
যাহা কিছু আমাদের ইন্জিয় গ্রাহা হয়, আমর! তাহাই সন্ত! 
অনুভব করি। তাহার কতকগুলিন্ক পদার্থ ও কণ্উকগুলিকে 
পদ্দাত্ীর শক্তি বলি নির্দেশ করি । আমরা বলি! থাকি, যাঁছার 
সত্তা আছে,তাহা কোন না কোন প্রয়োজনোদৈশে স্ষ্ট হইয়া । 
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বিনা প্রয়োজনে কিছুই স্ট হয় নাই। সে্ু জন্ত যাহার, প্রয়ো- 
জন আমাদের বুদ্ধিতে ত অনুভূত হয় না, তাহারও কোন প্রকারে 
প্রশ্নোজন কল্পনা করিয়া! লই। অধিক কি ব্যাপ্রঞ্স্গ) রোগ, 
মৃত্যু প্রভৃতি যে সকল হইতে স্পষ্ট অপরকার হয় দেঁখাঞ্মাইতেছে, 
সে সকল হইতে& কোন না কোন উপকার হয় কল্পনা করিয়! 
থাঁকি। কিন্ত কেন এরূপ কল্পনা! করি, তাহ! বলিতে পঠুরি না। 
বোধ হয় ঈশ্বর যাহা! কৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যে অপ্রয়োজনীয় 
এরূপ সস্তাবনা করা আমাদিগের নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য, এইরূপ 
বিবেচনা করিয়াই এইরূপ বলিয়া! থাকি । ঈশ্বররূত পদার্থ ষে 
বিনা উদ্দেশে স্থষ্ট ছইয়াছে, তাহা আ'মীদ্রিগের বলিতে সাহস হয় 
না। কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, কাহার প্রয়োজন সাধনের জন্য সমু- 
দায় হুহষ্ট হইযঠুছে ? এখানে মানব বক্তা, সুতরাং মানব বলিবেন 
মানট্বর উ্ণকারের জন্য অমুদায় কষ্ট হইয়াছে । চন্দ্র, কৃর্যা, 
গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, জল, বাধু, সর্প, ব্যান, রোগ, মৃত্যু সমুদায়ই 
মানবের উপকারের ঞ্জন্ঠ স্থষ্ট হইয়াছে । ধদি বানরের হস্তে কলম 
থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ত্বাহারাও বলিত যে, মানবের 
সহিত সমুদয় বিশ্ব বানরের কল্যাণের নিমিত সৃষ্ট হইয়াছে। 
আচ্ছা মানব! তোমারই কথায় স্বীকারু করা গেল যে, তোমারই 
জন্ সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে । এক্ষণে বল ধদখি, তুমি কাহার 
উপকারের জঙ্ স্ষ্ট হইম়াছ? »খ্নখন তৃূমি বলিতেছ, বিনা 
প্রয়োজনে কিছুই স্থষ্ট হয় নাই, তখন তোমারপ স্থষ্টি বিন! 
শ্রয়োজর হয় নাই বলিতে হইবে । *অপরাপর পদ্দাথ তোমারই 
প্র্মাজ্ম সাঞ$নোদেশে হট হইয়াছে বলত, কিন্তু ও্তামার 
ষ্টর প্রয়োজন কি? যদি ঝল, মানব্গণ প্রষ্পীর স্বজাতির 
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উপকারে জন্য প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তর হইল না। 
মানবজাতি দ্বার! বিশ্বের বা অপর কাহারও কি' প্রয়োজন সাধিত 
হয়, তারা তুম বলিলে না । তুথ্িই কি এই বিশ্বের সর্বস্ব? তুমি 
কি ম্বয়স্তৃ তুমি কি স্বাধীন ? যখন তোমার জন্ম মৃত্যু তোমার 
ইচ্ছাধীন নহে, অপরাঁপর পদার্থের স্তার় তোমাবুওযখন জন্ম মৃত্যু 
আ[ছে,ক্ততথন তৃমি কি বলিয়া বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে 
ভিন্ন স্বত্ব আকাজ্ষা কর? যদি অপরাপর পদার্থের স্থষ্টি প্রয়ৌজন- 
জন্য হইয়া! থাকে, তবে তোমারও সৃষ্টি প্রয়োজন-জন্য হইয়াছে 
বলিতে হইবে । যদি তুমি বিনা-প্রয়োজন-স্ষ্ট বা অকারণসম্ভৃত 
হও, তবে অন্ত পদার্থ অকলকেও সেইরূপ অফারণসম্ভৃত বলিবে 
নাকেন? যদিবল ঈশ্বরের প্রস্বোজন সাধনোদেশে মানবের 
্থষ্টি হইয়াছে; তাহা হইতে পারে না, কেননা ঈশ্বরের আবার 
প্রয়োজন কি? যদি থাকে, তবে অপর পদার্থ সকলও তাহার 
প্রয়োজন সাধনোদেশে স্থ্ হইয়াছে বলিতে হইবে । তোমার 
উপকারে জন্য সমুদায স্থ্ট হইছে এন্সথ। বলিবাৰ তোমার 
অধিকার কি? তুমি এইমাত্র বলিতে পার যে, তোমার শক্তি 
পৃথিবীস্থ অপরাপর পদীর্থ হইতে অধিক; দেই বলেই তোমর। 
পৃথিবীর সকল পদাথের উপর রাজত্ব করিতেছ ; কিন্তু জিজ্ঞাস! 
করি প্রীশত্তি কিএতামার স্বোপার্তিত ? তাহা যদি না হয়, 
তবে তোমাদিগকে বিশ্বের্ঃপসপরাপর পান্ধর্থ হইতে ভিন্ন ধর্মী 
বলঙ্গী বলষায় কি প্রকারে ? যাহ হউক, মানব কি;তাহার 
কার্ধ্য কি, উদ্দেশ্ত কি ও পরিণাম কি তাহা জানিতে ইলে মান 
বেরস্ধাঁদি দেখা স্লাঘহ্তক। স্ৃতরাঁং বিতর আদি দেখা আঁবহক। 


স্পিন 


প্রথম পরিচ্ছেদু। 
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বিশ্বের আদি দেখিব, কিন্তু আমাদের তাহা দেখিবার ক্ষমতা 
আছে কি না? অর্খমরা কখনও কি কোন পদার্থের আঁ দেখি- 
মাছি? যদি না দেখিয়। থাকি, তবে বিশ্বের আদি দেখিতে 
আমাদিগের ইচ্ছা হয় কেন? মানব াত্রেরই স্বভাব এই যে, 
তাহার! পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি ও কারণ অন্বেষণ করে । ইহার 
কারণ কি? মানাবর ষন্মুখে যাহ! বিজু ঘটে, তাহারই পূর্বে 
তাহার একটা পূর্ধাবস্থা দেখিতে পার, তাহাকেই তাহার 
শেঝোক্ত ঘটন্লীর কারণ বলিয়া থাকে। ঘটনা বিশেষের পূর্বের 
ছউনন বিশ্বে নই, এব্প্‌ অবস্থা মনৰ কৃখনেই দেখিতে পা না. 
স্থতরাং মানবের দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, ঘটনা মাত্রেরই পূর্বে 
ঘটনাবিশেষ বাঁ কঞ্জণ আছে। এই সংস্কার বা জ্ঞাঞ্নর বশব্তা 
হইয়াই তাহার! পদার্থ মাত্রেরই, কারণ অন্বেষণ করে । কিন্ত 
আছি কাহাকে বলে? প্রথম অবস্থা অর্থাৎ ঘাহার পূর্বে কিছুই 
ছিল না, তাহাকেই ত আদি বলিতে হইবে? আমরা কি সেরূপ 
অবস্থাপন্ন কোন পদার্থ দেখিয়াছি? কোন ধদার্থের আদি কারণ 
বা প্রথম অনা তি আমর! কখন্ত$ দেখিয়াছি ? যে সকল কারণ 
আমর দেখিয়া থাকি সে সকল কি আদি করণ? তোমার ভূমিষ্ঠ 
হওন কীলীন অবস্থাকে কি তোমান্ব আদি বলিবে ? কখনই না| 
কনা ততপূর্কে তুমিষ্মাতৃগর্ভে ছিলে, ক্লুহার পুকে তোমার 
এরপতা মাতার খোণিতে ছিলেট তাহার পূর্বের গবাদি জীবদেহে ও 
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ধান্তাদিতে বর্তমান ছলে এবং তাহারও পূর্বে মৃত্তিকা, জল বাষু 
প্রভৃতিতে অধিষিত ছিলে। এইরূপ যত অন্বেষণ করিবে, ততই 
তোমার“্অস্তিম অবস্থা অসংখ্য প্রকার হুইয়! পড়িবে; কোনমতে 
তোমার স্বার্দিম অবস্থার অন্থস্ধান পাঁইবে নাঁ। অতএব যাঁহাকে 
তোমার উৎপত্তি বলিলে, তাহা তোমার উৎপত্তি “নহে, অবস্থা- 
স্তর মাত্র। পুর্বে তোমার নরদেহ না থাকিন্ত পারে, কিন্ত যে 
সকল পদার্থ হইতে তোমার দেহ নিশ্মিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই 
বর্তমান ছিল। তুমি মেখকে বৃষ্টির কারণ বল, কিন্তু মেঘ বাষ্প 
হইতে জন্মে; বাষ্প আবার জল হইতে উৎপন্ন হয়। যে জল 
ছিল, তাহাই হইল । ফেসকল পদার্থ লইর়। স্তোমার দেহ গঠিত, 
তোযার মৃত্। হইলে আবার তাহাই হইবে । তাই শান্ত্রকারের। 
“পঞ্চে পঞ্চ মিশে” কহেন । তুমি বীজকে বৃক্ষের কারণ-বল, 
কিন্ত বুক্ষই আবার বীজ্েব কাবণ। অত্তএব তুমি বীজ ও*বুক্্ 
ইহার মপ্যে কাহাকে আদিম কারণ বলিবে? এই প্রকারে 
দেখিলে, স্পাই বুঝিতে পারা যায়, কোন পলার্ধেরই আদি পাওয়া 
যায় না । থাহাদের উৎপত্তি ৩ বিনাশ তোমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
হইতেছে, দে উৎপত্তি বিনাশ নভে, অবস্থাস্তর মাত্র। 
যেমন মৃত্তিক। ঘট হইতেছে, স্বর্ণ অলঙ্কার হইতেছে, তুলা বসন 
হইতেছে, সেইরূপ «ভীতিক পদার্থ মানব হইতেছে, বাম্প বৃষ্টি 
হইতেছে। যাহা কিছু দেখিটেন পাওয়া যায ততমমুদায়ই এক 
অবস্থা হইতে অন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে । যখন কোনধপদার্থ 
এক অবস্থা হইতে অন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই আমর? তাহার 
উৎপক্তিবলিয়া থাক্সি। সে পদার্থের ৫ অবস্থার সেই আদি 
বটে, কিন্ত তাহাকে প্রকৃত আদি*বলা যায় না । যখন কিছুই 
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ছিল না, তখন যাহ! উৎপন্ন হয়, তাহাকে আদিম অবস্থা বলে। 
কিস্ত কিছুই ছিল না, অথচ কিছু ই এরূপ আমরা কখন 
দেখি নাই? সুতরাং সেরূপ করনা করাও আমাদ্বিগের অসাধ্য । 
মনুষ্য যাহা! কখনও দেখে নাই, তাহার কল্পনা করিভেও অক্ষম । 
দেখিয়া শুনিয়া মানবের জ্ঞান । আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, 
কোটি শূন্য একক্রিত করিলেও এক হয় না এবং একরে সহজ 
কোটি অংশে বিভক্ত করিলেও শূন্ঠ হয় না। কিছু না, কখন 
ক্ছি হয় না এবং কিছু কখনও কিছুনা হয় না (নাসতে! 
বিদ্যতে ভাবে নাভাবো বিদ্যতে দতঃ )। সুতরাং পৃব্ে 
কখনও কিছু ছিল না অথচ বিশ্ব হউয়াছে এবং এক্ষণে বিশ্ব 
আছে, পরে কিছুই থাকিবে না, একথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ ও 
মান্বব-বৃদ্ধির"অতীত । বোধ হয় এই কথার সমন্থয় করিতে আর্য 
পঞ্ডিতেরা 'কহিয়াছেন, পরমাণুর ধ্বংস নাই, পরমাণু পৃর্কেও 
যেরূপ ছিল, পরেও সেই রূপ থাকিবে । তাহারা কহেন, সেই 
পরমাণুপুঞ্জ হইতেঞবিশ্বের উৎপত্তি এবং যখন বিশ্ব ধবংয হইবে, 
তখন সেই পরমাণুপুপ্জ রহিয়া ঘইবে । 

কেহ কেহ বলেন যে, কিছুনা হইতে কিছু হয় নখ বটে এবং 
কিছু কখনও কিছুন! হয় না! বটে, কিন্তু যখন কিছু (বিশ্ব) ছিলি 
না, তখন ঈশ্বর ছিলেন, এবং যখন কিছু »( বিশ্ব) থাকিবে না, 
তখন ঈশ্বর থকিঞ্চে; সেই ঈশ্বস্তহুইতেই বিশ্বের উতগ্রত্ভি। কিন্তু 
ভিজ্ঞন্ত এই যে, ঘেরূপে বাস্প হইতে জলের উৎপান্বি এবং বীজ 
হইতেণ্ৃক্ষের উৎপত্তি, ঈশ্বর হইতে বিশ্বের উৎপত্তি কি সেই 
রীপ য্ধ তাহা হক) তাহা! হইলে ঈষ্টর্কে বিশ্বের শূর্কাবস্থা 
খঁলিতে হইবে, ঈ্ৃতরাং ঈশ্বপ্নেরও কারণ বা পুঁ্বাবস্থা থাকা 


১০ মানব-তত্ | 


আবন্তক। কিন্তু তাহারা সেরূপ বলেন না। তাহারা ঈশ্বরকে 
বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেন। ঘট সম্বন্ধে কুস্তকাঁর যেমন এবং 
অলঙ্কার সন্বক্ধে স্বর্কীর যেমন) তাহারা ঈশ্বরকে বিশ্ব সম্বন্ধ 
তাহা হইককত * অনেক উচ্চ বলেন। তাহার! বলেন পূর্বে 
কিছুই ছিল না, একমাত্র অনাদি অনস্ত ঈশ্বর ছিলেন; তাহার 
সৃষ্টি করিতে ইচ্ছ' হইল, এবং সেই ইচ্ছা হইন্তেই বিশ্বের উৎ- 
পত্তি। কিন্তু এ কথা কতদূর বিশ্বান্ত ? অনাদি ব্যক্তির কার্ধয 
সাদি হওয়া কতদূর সঙ্গত? তৃমি বিশ্বের স্থাষ্টকাল যতই অধিক 
বল না কেন, অনাদি কালের সহিত তুলনায় তাহ! নিতান্ত অল্প । 
এই অনন্তকাল ঈশ্বর ব্রর্ধ্যশৃন্ত হইয়া বসিয়।ছিলেন, সেদিন 
অর্থাং কোনও একদিন কার্ধ্য করিতে আরম্ভ করিলেন, একগা! 
নিতান্ত অপঙ্গত | ইহার উত্তরে তাহারা বলেন, ইচ্জাই ঈঙ্বরের 
সৃষ্টির কারণ? যতদিন ঈশ্বরের সে ইচ্ছা হয় নাই, ততদিন সবি 
হর নাই, যখন ইচ্ছা হইল, তথনই সৃষ্টি হইল। কিন্তু তাহাও 
সঙ্গত উত্তর নয়। কারণ, জজ্ঞাস্য এই যে, কি'জন্ট এতকাল ঈশ্ব- 
রের ইচ্ছা! হয় নাই এবং হঠাৎ ওকদিনেই বা সে ইচ্ছা হইল 
কেন? তাহারা যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই কুট তর্কের 
আবতারণা করেন, একথা €স যুক্তিরও নিরুদ্ধ। কেননা তীহা- 
দের মৃক্প যুক্তি এই ফে, কারণ ভিন্ন কিছুই হয় না। সুতরাং 
বিশ্বের অবস্তই কারণ আছে এ: সেই কারণ ঈখরের ইচ্ছা 
বিস্ত খন তাহার স্পষ্টই বলিতেছেন, কারণ ভিন্ন কিছুই" হয় 
না, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার রি কারণঞ্কনির্দেশ করেন টু" যখন 
বলিতেছেন, ঈশ্বর দিরুকালই আছেন, কিন্ত তাহার $ইচ্ছা” ছিপ 
না, তখন হঠাৎ কোনও এক সময় 'াহার ইচ্ছা "জন্মিল কেন | 


বিশ্ব। ১১ 


এই ইচ্ছা জন্মিবার কারণ নির্দেশ করিতে ন। পারিলে তাহাদের 
যুক্তির মূলে কুগরাধাত হইল। 

মানবের জ্ঞান চূড়ান্ত নহেঃ তাহার! দেখিয়াঁছে কার্ধ্য 
মাত্রেরই পূর্ব্বে কাধ্যবিশেষ বিদ্যমান থাকে, তবর্শনে জ্ঞান 
জন্মিয়াছে যে, কারণ, ভিন্ন কাঁ্ধ্য হয় না। কিন্তু ঘখন তাহার! 
্ সুত্র থাটাইয়া প্ারণপরম্পরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইন্ত, তখন 
দেখিল, সেরূপে চলিতে গেলে অনবস্থা দৌষ ঘটে; তাহাতেই 
তাহারা শেষে অনাদিকারণস্বরূপে ঈশ্বরে অর্পণ করিল; 
অর্থাৎ জ্ঞান অচল হইলে ক্ষান্ত হইল। কিন্তু যদি তাহারা 
ঈশ্বরের স্ঠায় বিশ্বকেও অনাদি অনন্ত বলেন, তাহা হইলে 
তাঁহাদের যুক্তিও দুব্বলা হয় না! এবং সকল দিক্‌ রক্ষা হয়, 
কক্পনার সাহাধ্য লইতে হয় না। বাস্তবিক যখন আমরা কোনও 
পদীর্থেরই আদি.পাই না, তখন বিশ্বকে অনাদি বলিব না কেন ? 
এস্থলে আর একটী বিষ বিবেচনা! করিয়া দেখিলে, বিশ্বের 
অনাদিত্ব সম্বন্ধে প্রফ্ান সন্দেহ থাকিবে না। দেখা আবশ্তক, 
এই বিশ্ব ব্যাপাবের যাহ! কিছু আমরা অনুভব করি, সে সকল 
সসীম কি অপীম। যদি তত্সমস্ত সপীম হয়, তবে অসীম জ্ঞান 
আমাদের অস্বাভীবিক; আর যদি সে সমস্ত অসীম হয়, তবে, 
সসীম জ্ঞান আমাদের অস্বাভাবিক | হএক্ষণে দেখা যাউক 
আমরা কির” অন্থভব করি। ৯৭ 

শ্ামরা মোটামুটা এ বিশ্ব সম্বন্ধে কি অনুভব করি ?_- 
আধার? আধেয়, কাধ্য ও.কাল। বোধ হয় এই চারিটী ভিন্ন বিশ্ব 
সন্ধে ' আমাদের আর কিছুই জ্ঞান নাই ।সহাতে কিছু থাকে, 
গঁহাকে আধার ; যাহা থাঞ্চে, ভাহাকে আধেয়; আধেয়ের 


১২. মানব-তত্ব | 


শক্তি ব! শুণ প্রকাশক কার্ধ্য এবং কার্যের ব্যাপ্তিকে কাঁ 
বলে। ছুগ্ধের আধার ভাগ, ভাণ্ডের আধার পৃথিবী, পৃথিবীর 
আধার কি? € বিবেচনা করিয়া- দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, 
যাহাকে অঃমরা শুন্য বা আকাশ বলি, তাহাই পৃথিবীর আধার । 
আকাশ সমুদায় জগতের আধার। সুতরাং “আধেয় বলিতে 
পদার্থ ম্টাত্রকেই বুঝাইতেছে। জগৎ সমূহের আধার শুন্তকে 
আমরা “কিছুই না” বলিয়] থাকি ৷ কিন্ত উহা যে নিশ্চয়ই কিছু 
মা, তাহার নিশ্চয় ফি? এই প্রকাও ত্রন্মাণ্ডের আধার যে 
কিছুই না, তাহা কিরূপে বলা বায়? ইহাই বলা উচিত যে, 
উহা আমাদিগের অতীব্িয় পদার্থে নির্মিত। কেননা, আকাশ 
ও জগৎ সমুদয় লইয়াই বিশ্ব, অথবা আধার 'ও আধেয় লইয়াই 
বিশ্ব । খদি বাস্তবিক আঁকাঁশ কিছুন? হয়, তাঁভু! হইলে এই 
বিশ্বকে একটা বলিয়। পরিগণিত করা যায ন।ঙ কারণ প্রত্যেক 
গ্রহ বা উপগ্রভের পরে আকাশ রহিয়াছে । যে সকল পদার্থ 
পরস্পরু, ফোন পদার্থ দ্বারা মিলিত নহে তাহাঁবা কখনও 
একটা বলিয়া অভিভিত হইতে প্লারে না। আকাশ যদি কিছু না 
হয়, তবে গ্রহ উপগ্রহাদি সকল কোনও পদার্থ দ্বারা পরস্পর 
মিলিত নয় ? জুতরাং বিশ্বেরও একত্ব হইতে গারে না। এই 
জন্য আধ্য প্ডিতেরঃ আকাশকে ভৌতিক পদার্থ বলিয়াছেন 
এবং পৃথিবীর উদ্ধীতন বায়ুকে্জাব, প্রবহ,'সংবহ প্রভৃতি সপ্ত 
নাম প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে ঘুরোপীয় পঙিতেরাওগ্ইথার 
নামক বায়ু স্বীকার করিতেছেন। ক্রিন্ত ধাহাই হউক'” বিশ্বের 
অংশভূত আকাশ গ্নে-অসীম, তাহাতে বোধ হয় কাবীরপ্*লর্গোহ 
নাই । মানব! তুমি কি কথনও আধেয়হীন আধার দেখিয়াইণু 


বিশ্ব! ১৩ 


অবশ্য বলিবে, না। তবে তুমি আকাশকে আধেরশূন্ত বলিবে 
কি প্রকারে? ষধীন জগৎ সকলের আদার "আকাশ অসীম, তখন 
উহার আধেম় বিশ্বও অপী্ হইকে্ সুতরাং বিশ্বের জীম নাই-- 
পরিমাণ বিষরে বিশ্ব অসীম । জ্যোঃতির্দিদ্‌ পণ্ডিন্ডেরা কিয়ৎ 
পরিমাণে ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। কেন না তাহারা বলেন, 
কোনও নক্ষত্র এতপ্দরে অবস্থিত বে, তাহার আলোক অদ্যাপি 
পৃথিবীতে আইসে নাই, অথচ আলোকের গতি প্রতি দেকেণ্ডে 
পরার ০৬০০৭ ক্রোশ। 

পদার্থের শক্তি প্রকাশের নাম কাঁধ্য। চুম্বক লৌহ আক- 
ধন করিতেছে অর্থাৎ লৌহ-আকর্ষণীঙ্শক্তি প্রকাশ করি, 
তেছে, মন্তধ্য গমন করিতেছে অর্থাৎ গতিশক্তি প্রকাশ 
কন্ধিতেছে । কিন্ধ কার্ষোর ব্যাপ্তর নাম ঝাল । উহাকে কাধ্যের 
আও বন য্যইন্তে পান্ধে॥ দেন যতখানি, আকন 
অবলম্বন করিব কোঁন পদার্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, ভীহাকে তাহার 
পরিমাণ কহে, সেহক্কপ ঘতখাঁনি কাল অবলম্বন কমি, কোন 
কার্ধ্য অর্থাৎ কোন পদার্থের শক্তি প্রকাশ হইতেছে, তাহাকে 
তাহার স্থিত কৃহ। কাল যে অনান্দ অনন্ত নে বিষয়ে বোধ হয় 
কাহারও দন্দেহ নাই 1 কাল অনন্ত হইলে উহার আধেয় কাধ্য 
কেননা অনন্ত হইবে ? সুতরাং কাধ্যের আগার পদার্থও অনাদি 
অনস্ত। অর্থাৎ বিশী স্থিতি বিষধেজেঅনীন | সভা বিশ্ব সন্বন্ধে 
আমর! যাহা অনুভব করি, ততৎস্মস্তই অনীন। অতএব বিশ্বের 
অনাদিক্জ্ঞানই আমাদের স্বাভাবিক,। আমরা যে পদার্থ সকলের 
সম্মীম ্বাকতি এবং উৎপত্তি ও ধ্বংস দেখিচতছি, বাপ্তবিক্ণ তাহা 
ওক্ষেত সীমা বা প্রকৃত উত্পন্ি ও ধ্বংস নহে । জণ ও বাস্পের 
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বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই একথ! শ্পস্টীভূত হইবে । অতএব 
বিশ্ব কখনও স্থ্ট হয় নাই, কখনও ন্ট হইবে না) উহা চিরকাল 
আছে, চিরকালই থাকিবে । উনার আদি নাই অন্ত নাই। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


সি পরত পি 


সুষ্টি। 

বিশ্ব বদি অনাদি অনন্ত হুইল, তবে কি জগতের উৎপত্তি ও 

ংদ নাই? উন্নতিও অবনতি নাই? চিরকালই কি বিশ্ব 
সমান অবস্থায় রহিয়াছে ? এক্ষণে বিশ্বের রে অবস্থা, পুরে 
চিরকালই কি এইরূপ অবস্থা ছ্বিল এবং ভবিষাতে অন্ত 
কাল এইপ্প অনন্থা থাকিবে? এক্ষণেযে পুথিবী, চন্দ্র 
কুর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকল বিট্যযান রহিয়াছে, ইহারা কি 
পুৰ্বে চিরকালই এইনপ ছিল এবং ভবিষ্যতে চিরকালই 
এইবপ থাকিবে? না, তাহা কখনই নহে । ফেল না আমরা 
দেখিতে পাইতেছি» জগতের কোনও পদার্থ চিরকাল এক 
অবস্থায় থাকে না। দোঁথুত্েছি, সমভূঁমি পর্জত ও পর্ধত 
সমভূমি হইতেছে ; অরণ্য মরুভূমি ও মরুভূমি অরণ্য হইক্তেছে ও 
জল স্থল ও স্থল জল হইতেছে? পূর্বে্চষে খানে প্রকা্ড নগরী 
ছিল, এক্ণে তাহাজন-সদাগম-শূন্ত মরুভূমি ; পুর্ন বে স্থানে 
মনুষ্য গমন করিতেও পারে নাইট এক্ষণে তাহা মহা-সমৃদ্ধিশাপী 
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নগর; যে আর্ধাজাঁতি পূর্ববকালে পৃথ্রীর সর্বোনত স্থমভ্য 
ছিল, এক্ষণে তাহারা নিতাস্ত ইসা ১ থে ইংরেজেরা কিছু 
দিন পুর্বে আখ-মাংস-ভোজী জজ নিতাস্ত অসভ্য *ছিলী, এক্ষণে 
তাহারা মহাপরাক্রান্ত ও সুসত্য হইরাছে। ্লুর্দীর সকল 
বস্তরই নিয়ত এইুন্ধপ পরিবর্তন ঘ্টতেছে। অধিক কি, একশত 
বৎসর পুর্বে থে সঙ্ষল মানব এই পৃথিবীতে ছিল, ভান্ুর এক- 
জনও এক্ষণে বর্তমান নাই, এবং এক্ষণে যে শতাধিক কোটী 
মীনব বর্ভগান রহিয়াছে, শতবর্ষ পরে তাহার একজনও থাকিবে 
না। বেষন সদায় নছুযোর মৃত হইতেছে, অথচ মানবের 
লোপ হইতেছে শর, সেইনূপ বিশ্বের স্জদার পদার্খেরই ধ্বংস 
হইতেছে, অথচ বিশ্বের লোপ হইতেছে না । যেমন মানবের 
জন্ুঙ ও মৃতু আছে, সেইরূপ বিশ্বের সমুদায় পদার্থেরই উহ 
পরও নাগ আছে। জন্মগৃত্যু._উৎপন্ভিনাশ অবস্ঠান্তর ভিন্ন 
আর কিছুই নয়। অনাদি অনন্ত বিশ্ব প্রতি মুহর্তে নবন্ধপ 
ধারণ করিতেছে । ৬্এই প্রকীও পৃথিবী, গ্রহ, ন্ত্র, সুখ, 
পূর্বে ইহার কিছুই ছিল না এবংখপরে ৪ উভার কিছুই থাকিনে 
না। যেসন আনি ছিলাম না, কিনা আমার পিতা ছিলেন, 
সেইন্ূপ এই পৃথিবী ছিল না, কিন্তু ইহার উপাদান ছিল । বর্ত- 
নান সুর্যের পুর্বে অস্ত স্্যা ছিল, বর্তমান *গ্রহ নক্ষত্রের পৃক্রে 
অন্ত গ্রহ নক্ষত্র ছিল্জ। যেমন শত্্রষের মধ্যেই বর্তমান সমুদায় 
মন্তুষ্ডেরই মৃত্যু হইবে, অথচ কেহ তাহা "বুঝিতে শ্পারিবে না, 
প্রতি সইতে ই এক জুন করিঝু মরিকে ও জন্মিবে ; গ্রহ, 
নক্ষত্র ৪ পৃথিবী সকল” রূপে ক্রমে এক্স, একটা কাটা লুপ্ত 
হন্জবে ও তাহাদের স্থানে নৃতন হাদি উৎপন্ন হইখে। স্থৃতরাং 
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বিশ্ব অনাদি অনন্ত হইলেও গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ও জীবাদি 
সমস্ত পদার্থেরই উৎপত্তি ও ধ্বংশ হইতেছে ।' 

বিজ্ঞানর্িৎ পণ্ডিতের! কহেন, পুর্বে পৃথিবী বাস্পময় ছিল, 
এ সকল না্পাময় পরমাণুরাঁশি ঘন হইরা জল হইল, জল কঠিন 
হইয়া! মৃত্তিকা হইল, কঠিন পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় কেবল অস্তরী- 
ভূত প্রস্তর মাত্র হইল, ক্রমে তদুপরি সরের গায় শ্তর জমিতে 
বাগিল। এ স্তরাবলীতে ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ, লতা, মৎসা, সরী- 
কপ, পণ, পক্ষী ও সর্বশেষে মানক জন্মগ্রহণ করিয়াছে । বন্ত 

মানর ক্রমে সভ্য হইতেছে । যে বাম্পরাশি হইতে পৃথিবী উৎপন্ন 

হইয়াছে, তাহ যে পুক্দে অন্য পৃথিবী ছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? 
যেমন বাস্প হইতে জগ ও জল হইন্ে বাস্প জমিতেছে, যেমন 
বুক্ষ হইতে বীজ ও বীজ হইতে বু্দ জমিতেছে, সেইরূপ বাস্প 
রাশি পৃথিবী ও পৃথিবী বাম্পরাশি ূপে পরিণত হইতেছে ।যেমন 
মানবের বাল্য, যৌবন, বাদ্ধক্য ও তৎপরে মৃত্যু হইয়া থাকে, 
সেইরূপ পৃথিবীর বাল্য 'অর্থাৎ বন্য, যৌ বন 'অর্থাৎ সত্য, বাদ্ধক্য 
অর্থাৎ স্থির ভাবের অন্তে লোপ হয়। বিশ্বের সমুদয় পদার্থেরই 
এই নির়ম। পুর্বে মানবজাতি নিতান্ত অসভ্য ছিল, ক্রমে সভ্য 
হইতেছে, পরে যখন উন্নতির চরম সীমায় উভভীর্ণ হইবে, তখন 
তাহাদের পতন হইবে | তাহার পর মানব হইতে উৎকৃষ্ট জীব 
পৃথিবীবাসী হইলেও হইতে পারে। পুিবী , উন্নতির চরম 
সীমায় উপনীত হইলে ক্রমে তাহার ধ্বংদ হইতে থাকিবে ও 
পরিশেষে পুনরায় বাম্পময়, হইবে। 

ইদবাপীপ্নগণের: ধর্শাস্্ান্থসারে গথিবী ছয় হাজা্ত বৎশর- 
মাত্র স্থষ্ট হইয়াছে। একথং বিজ্রান গত যুক্তির নিত*স্ত 
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বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে আর্ধ্যজাতির পৌরাণিক মত অতি 
চমৎকার । তাহাধী) বলেন, ৪ বৃন্দ ৩২ ঈকাটী বৎসঞ্জে এক 
কল্প হয়। এফ কল্প ব্রদ্ধার প্রিবা ও তত্তল্য সুমফ তাহার 
বাত্রি। ত্রহ্মার রাত্রিকালে সমুদাক পৃথিবীর লয়*ও খুদবাভাগে 
পুনরায় সথষ্টি হয়। বর্তমান কল্পের প্রায় ই বুন্দ বৎসর অতীত 
হইয়! গিয়াছে, অর্থাৎ বর্তমান পৃথিবীর বযঃক্রম প্রায় দুই বৃন্দ 
বৎসর অতীত হুইয়াছে। বর্তমান ব্রন্মার ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম 
হুইয়াছে। বর্তমান ব্রহ্মার পূর্বেও অন্য ব্রহ্মা ছিলেন এবং 
পরেও অন্ত বর্গ! হইবেন। মনু বলিতেছেন-_ 


আসীদিস্তমোভূত মপ্র জ্ঞাতঞ্লক্ষণং। 
অপ্রতক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রস্থ প্তমিব সর্ববতঃ ॥ 
ততঃন্বয়স্ত, ভগবানব্যন্তো। ব্যগুয়মিদং। 
মহাভূতাদি বৃত্তোজাঃ প্রাছুরাসীত্তমোন্ুদঃ ॥ 


পুর্বে বিশ্বের স্ঞ্রস্ত উপকরণই ছিল, কিন্তু *তৎসমস্ত 
তয়োভূত, অবিজ্ঞেয় ও লক্ষণশূন্য অবস্থায় ছিল, ্বয়স্ু ভগবান্‌ 
সেইগুলি প্রকাশ করিয়া! আপনি প্রকীশিত হইলেন। সুতরাং 
হিন্দুশাস্ত্কারগণ স্পষ্টতঃ বিশ্বের অনাদি অনস্তত্ব স্বীকার করিয়া- 
ছেদ। অদ্য আমন্রা যে যুক্তির অনুসরঞ্ক করিতেছি, কত- 
ফাল পুর্বে আর্ধ্য জাত তাহ স্থিরক্খকরিয়াছেন । 

বন্্তবিক যাহাকে আর্েরা পঞ্চভূত ধিলেন তাহাই গ্রক্কত 
বিশ্ব । জ্ঠীহার হ্রাসবৃদ্িক্ষম্ত নাই, কিন্তু তাহাদের সংযোগ ও 
বিতযাগে নান্মুবিধ পদার্জন্মিতেছে। & স্তন ভূতেরস্প্রমলনে 
জঙ্া, বায়ু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, গ্রহ, হৃুর্ধ্. নক্ষত্র, পথিবী- তাপ- 
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তাড়িৎ, আলোক, মেঘ, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষী ও 
সর্কশ্রে্ঠ মানবের উৎপত্তি হইতেছে বেমন মিলনের প্রকার 
ভেদে পারদ ও গন্ধক হইতে নজ্জলী, হিস্কুল ও পর্পটি হইতেছে, 
সেইরূপ«্*সকল ভৌতিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সংযোগে 
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে। বাম্প কণা হইতে মানব 
পথ্যস্তসমুদায়েরই মূল উপাদান এক | অতএব যদিও বিশ্ব অনাদি 
অনন্ত, কিন্তু পৃথিবীর স্থষ্টি, উন্নতি, অবনতি ও লয় আছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ.। 
মানব ও আত্মা । 


যদি বাস্পকণ। হইতে মানব পর্যান্ত সমুদায়ই মূল এক উপা- 
দান হইতে উৎপন্ন, তবে মানৰ এত শ্রেষ্ঠাকেন? গ্রহ, নক্ষত্র, 
সুষ্ধ্য প্রন্থতির সংবাদ আমর' জানিনা, তথায় শ্রেষ্ঠতর জীব 
থাকিলেও থাকিতে পাঁরে, কিন্তু পৃথিবীমধ্যে মানবই সর্ব 
প্রধান। মানবের শক্তি অতি অদ্ভুত; যে সকল কার্য মানবে 
সম্পন্ন করিতেছে, তাহ চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। 
যদি জন্ম মৃত্যু মানবের ইচ্ছ“দীন হইত, তাহীংহইলে তাহাকে 
এই পৃথিবীর হর্তা কর্তা বিধাতা বলা যাইতে পারিত ॥ যাঁন- 
বের যে শক্তি আছে, তাহার কোটা “অংশের একাংশ শক্তি অন্য 
জীবে” নাই, কত্ত কি প্রকারে ধলা যায় শ্যে»ঠ আন্তান্ত 
পদার্থের সহিত মানব এক উপাদানে * নির্মিত? ইতর 
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গৃঢ় কারণ বুঝিতে না পারিয়া?, অনেকে আত্ম নামক অবাজ্মন- 
সৌগোচর পদার্থের কল্পনা করিক্াা থাকেন। তাহারা” বলেন 
আত্মার শক্তিতেই মাঁনৰ গমনপ্করে, চিন্তা করে.*কাহীা করে; 
আত্মা ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থের চেষ্টা করিবার শক্তি নাই । 
জড় পদার্থ নিশ্চেষ্ট, জড় হইতে মনুষ্য যে সকল গুণে শ্রেষ্ঠ, 
তৎসমুদায়ই আত্মার শক্তি। কিন্ত আত্মা কাহাক,। বলে? 
আত্মার স্বরূপ কি? কিন্বদন্তী এই যে পদার্থ ছুইপ্রকার ;-- 
জড় ও চেতন) যাহা ইন্জিবগ্রাহথ ও যাহার ভার আছে, তাহা 
জড় এবং যাহ ইন্দ্রিযাদির অগ্রাহা, ভারশূন্ত ও যাহার শক্তি 
প্রভাবে মানব লমস্ত কার্য সম্পাদন*্ করে তাহাই চেতন। 
উহ্হা ঈশ্বরেরই অংশবিশেষ । এই সংজ্ঞা! অনুসারে বাযু এমন 
কিঞনিতান্তঃলঘু ঈথারও জড় পদার্থের অন্তর্গত। ঈথার্‌ 
অর্ীদের অতীন্দরি্ জড় পদার্থ। পরমাণুর আক্কতি, বিস্তৃতি, 
অবস্থিতি প্রস্থতি গুণের অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমরা কোনও 
প্রকারে তাহার সত্ঞ অনুভব করি ও" হৃদয়ে ধারগা করিতে 
পারি। আম্মার কিন্তু বিস্তৃতি বা ভার নাই, আমাদের 
ইন্দ্রিয় গ্রাহথ হয় এমত কোন খুণই আত্মার নাই, সুতরাং তাহ! 
মানবের জ্ঞানগোচর কি প্রকারে হইবে ? যাহা কোঁন ইন্ছিয়ের 
গোচর নহে, তাহ জ্ঞানেরও গোচর নহে যাহা জ্ঞানের গোচর 
নহে, তাহা কনা ক্ষরাঁও কঠিন % তবে চাক্ষুষ আকার বিহীন 
বাযুর সত্ব! অন্ুভব করিয়া থাকি বলির্মাই নিরাকার আত্মার 

কল্পনা আীরতে সক্ষম হই নতুবা মনৰ কখনও উহার কল্পন! 
করিজে পান্তিত না; স্বাঁহ! হউক, আত্মষ্ঠর্‌ স্বরূপ টব, আমর? 
হ্ষারঙ্ম করিতেগ্পারি না তাঙ্কাতে আর সন্দেহ নাই। যাহ! 
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হদয়ঙ্গম হইতে পারে না, তাহা. জ্ঞানের দ্বারা কথনও উপন্ধি 
হইতে পারে না। স্ৃতয়াং তাহ! সত্য বলি গৃহীত হইতে 
পারে নাঁ। 

এক্ষণে দেখ যাঁউ ক যে, উদ্দেপ্ত সাধন করিবার জন্ত আত্মা 
বাদীর! অজ্জে় আত্মার কল্পন! করিতেছেন, সে উদ্দেশ্ত সাধিত 
হইতেছে কি না। অর্থাৎ তাহারা যে “বলিতেছেন জড় নিশ্টেষ্ট, : 
সচেতন আত্মা ভিন্ন জড় দ্বারা চেষ্টা হইতে পারে না, একথা 
সর্বত্র স্ুসঙ্গত হয় কি না। জিজ্ঞাসা করি কেবল মানবই চেতন 
আস্মাবিশিঃ, না--পণ্ু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা সমস্তই 
আত্মাবান্? যদি বলেন কেবল মানবেরই ক্যাত্সা আছে, আর 
কোনও জীব বা উদ্ভিদের আত্ম! নাই, তাহা হইলে জিজ্ঞাস 
করিতে পারি, যে, যখন জড়ের চেষ্টা নাই ও যখন পশুপক্ষ্যাদি 
ইতর প্রাণী ও উত্তিদের আত্মা নাই, তখন তাহারা গরমন, 
মনন, ইচ্ছা, প্রেম প্রভৃতি চেতনোপযোগী ফাধ্য কি প্রকারে 
সম্পাদন বরে ? অনেক ইতর প্রাণীর বুদ্ধি গুরিচালনা ও শিক্প- 
নৈপুণ্য প্রভৃতির এরূপ পরিচয়, পাওয়। যায় যে, শুনিলে আশ্চর্য্য 
হইতে হয়। তাহারা ঝি প্রকারে শ্রীরূপ বুদ্ধি চালনা ও শিল্প 
নৈপুণ্য প্রকাশ করে? প্রধানতঃ মানব ও জীবের প্রভেদ এই 
যে, মানব উন্নতিশীলু.ও ইতর জীব চিরকাল একভাবেই থাকে! 
স্থৃতরাং চেতন ও জড়ে প্রভেদ্ধ অতি অল্পই০থান্ঠিল। আম্মা ও 
জড়ের প্র্েদের পরিমাণ কি এই টুকু মাত্র? যদি বল উত্তিদ ও 
জীবমা্ই আত্মাবান্, তবে তাহাদের মধ্যে এত প্র্ডে কেম? 
ইতর জীব ও উত্তদ্ুণের উন্নতি ও ধর্ম য় নাই কেন? আলা 
ইতর জীবদেএহ মানবের গ্তায় কর্ধ্য করে না কন? 
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এস্থলে আর একটা জিজ্ঞান্ত এই যে, আত্মা কি জড়-সংস্থষ্ট 
না স্বতন্ত্র, অর্থাৎ ধখন শুক্রশোণিতযোগে *দহের উৎপত্তি হয় 
সেই সমরে আত্মার জন্ম হয়, না স্তাক্মার থাকিবার কোন নির্দিষ্ট 
স্থান আছে, যখন জড়দেহ জন্ম গ্রহণ করে, সেই সয় *বা! তৎ- 
পরে আত্ম! শ্রী দেহ আশ্রয় করে? যদি আত্মা জড়-সংস্থষ্ট হয় 
তবে আর আত্মার স্তাতদ্য কোথায় রহিল? যদি আন্মণ স্বতন্ত্র 
হয়, তবে তাহা কোথায় থাকে, কত সংখ্যক আত্মার বিদযমানতা 
অছে, কোন্‌ আত্মা কোন্‌ শরীরে প্রবেশ করিবে তাহার নিয়ম 
কি এবং কিরূপে ও কোন্‌ সমরে আন্মী জড় দেহে প্রবেশ করে? 
এ সকল কথা কে ললিয়া দিবে? 

স্পঈট দেখা যাইতেছে, শুক্রশোণিতের যোগে জীবদেহের 
উৎপুণুততি হয় ;৪আস্মা কোন্‌ সময়ে সেই জড়দেহে প্রবেশ করে ? 
আতর খধ্যে বিকৃত দ্রব্য হইতে যে সকল কীট জন্মে, তাহার! 
যদি আত্মাবান্‌ হয়, তবে কোন্‌ সময়ে আত্মা শত আমর ও বিকৃত 
দ্রব্য মধ্যে গ্রবেশ গ্রে? যদি আস্মান্ন সহিত শুক্রশোণিত 
যোঁগের ও বিকৃত দ্রব্যাদির অকাট্য সম্বন্ধ থাকে, তবে কেন সর্ব 
সময় জীবের উৎপত্তি না হয়? স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন মাত্রেই 
কেন সন্তান ন। জন্মে? বন্ধ্যা জ্ীর সন্সিলনে সন্তান হয় ন। 
কেন? আর এক কথা.যদি আঁয়াই মানবের মানবত্ধের 
কারণ, যদি অন্রম্বাইএজ্ঞান বুদ্ধির হেতু, বদি আত্মাই চিন্তাশক্তির 
মূল, তবে সকলেরই কেন সমান মানবত্ব,৪ সমান জ্ঞান, সমান 
বুদ্ধি ও ঞমান চিন্তাশকিলন্মে না? যখন সকলেরই আত্মা 
আছে, ভন, কেহ দর্ববহ, কেহ বলবান্‌, কহ নিরবে কেহ 
বু্বমান্, কেই সঙ, কেহ অসৎ কেহ বিনরী, কেঙ্ছ অহঙ্কারী, 
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কেহ চিস্তাণীল কেহ চিন্তাশৃন্য হয় কেন? জন্মসময়ে যখন আত্ম: 
দেহ আশ্রয় করে, তখন কিন্ত জন্মমান্্র বালকের! সর্ধ্ঘ বিষয়ে 
জ্ঞানী হয়? কি জন্য লেঞ্রক চক্ষু না থাকিলে দেখিতে পায় 
না, কর্ণ না ঘাকিলে শুনিতে পায় না ? এবং শোণিতের অপগমে 
জীবেরই ব নাঁশ হয় কেন? ইহার উত্তরে আত্মাবাদীরা বলিয়া 
থাকেন যে, আত্মা সকল কার্ধ্যের কর্তা বটে, কিন্তু দেহের অঙ্গ 
প্রত্যক্ষ ও ইন্দিয়াদির সাহাযোই আত্মা কার্য করিয়া থাকেন ; 
স্থৃতরাং যে শরীরে যেমন অন্রপ্রত্যঙ্গ ও ইন্্রিয়াদি আছে, সে 
শরীর হইতে সেইরূপ কার্ধ্য হইয়া! থাকে। অস্ত্র তীক্ষ হইলে 
ছেদক যেরূপ অনারাসে ছেদন করিতে পারে ও অস্ত্রে ধার না 
থাকিলে যেমন ছেদনে অসমর্থ হয়, আত্মাও সেইরূপ যে দেহে 
যেরূপ যন্ত্র থাকে সেই দেহস্থ বন্ত্র অবলম্বন করিয়া তদনুরূপ কাঁধ্য 
করিয়। থাকে। এই জন্ত আত্মা চক্ষু না থাকিলে দোখতে পায় নাঃ 
কর্ণ না থাকিলে শুনিতে পায় না এবং বালদেহে জ্ঞান লাভের 
উপযোগী ঈন্দ্রিয়াদি না"্থাকায় বালক জ্ঞানী হইতে পারে না। 
কিন্তু তাহা হইলে ত স্পষ্টই বলা হইল যে,আত্মীর সকল কারধ্যেরই 
মূল জড়শক্তি, এবং অংঝ্মার যে, কার্য্ে অশক্ততা তাহারও 
মূল জড়শক্তি। যখন ইহ! ব্বীকার্ধ্য যে আত্ম ভিন্ন জীবের আর 
সকলই জড়সম্ভূত এবং যখন বলা হইতেছে জড়ের চেষ্টা শক্তি 
নাই, তখন কি প্রকারে জড় পদার্থ আত্মারুদর্শন। শ্রবণ, গমন, 
মনন প্রভৃত্তি কাধ্য সম্পাদন করে এবং কি প্রকারেই বা আত্মার 
এ সকল কার্যোর বাঁধা প্রদান করে? যাহার চেষ্টান্তাই, সে 
কোনপ্রার্য্ের অনুষ্ঠান করিতেও পারে না, অন্তের অনুষ্ঠিত 
কার্ধ্ের বাধ প্রদান করিতে ওপারে না। ক্জড়বিজ্ঞান এবিসম্ব 
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রিশেষ রূপ সপ্রমাঁণ করিয়াছে । নুতরাং আত্মাবাদীদিগের এ 
উত্তর সঙ্গত হুইল নাঁ। বিশেষতঃ জড়-শক্তিই যদি সকল কার্য 
সম্পন্ন করিল, তব আত্মা কোন্ঞ কার্ধা করিল? এহে আত্মা" 
বাদিন্! যখন তুমি বলিতেছ,_মানবের বল, বুদ্ধি*রাঞ্ী, দ্বেষ, 
বিবেক, চিন্তা প্রভৃতি সমন্তেরই ন্যনাধিক্যের কারণ মানবের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্জিযবৃততি প্রভৃতি এবং যখন তুমি বলিতুছ এ 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সমস্তই জড়সম্ভৃত, তখন এ সকলকে কি জড়ের 
কাধ্য বলা হইল নী? তাহা যদি হইল, তবে আত্মা কি কাঁধ্য 
সম্পন্ন করেন! জন্ম লাভ করে কে? অবশ্য বলিবে শরীর ; 
আহার করে কে? *মুখ ও উদর) চিত্করে কে? মন) 
বিবেচনা] করে কে বিবেক; ম্মরণ করে কে? স্মৃতি; 
শিক্ষা ক্লুরে কেট ধারণ!) ভালবাদে কে? প্রণয়। এক্ষণে 
জিজ্ঞাসট এই খর, রী সমস্ত বৃত্তি কি জড়সম্ভৃত,_না, উহার! 
চেতন আম্মার অঙ্গ? যদি উহাদিগকে আত্মার অঙ্গ বল, তবে 
মানব বিশেষে শ্রী স্ঞ্রুলের ন্যুনাধিক্যের যে কারণ নির্দেশ 
করিলে, তাহার বিপরীত হইল) *যদি শী সকলকে জড়সম্ভৃতত 
বল, তবে বিবেক, চিন্তা, ধর্মভয় গ্রভৃতি্যে সকল প্রধান গুণ 
হেতু মানবের মানবত্ব এবং কেবল ম্মত্র যে সকলের কারণ 
স্বরূপে চেতন আত্মার কল্পন' করা হইয়াছে, গত *সমস্তই জড়জাত 
বলা হইল। সুষ্তরাংঞ্তাহ! হইলে স্ক্ঞআর প্রয্োজনই থাকিল 
না। অনা কি কেবল সান্সীগোপাল মাত্র চিএরূপ সক্ষীগোপাল 
আত্ম! কর্ন করার প্রয়োজগ্ত কি? বখন আত্মা স্বীকার করিয়াও 
জড়ের কেতনৈলেযোগী শীত স্বীকার করিস্তে ,হইল, তন আর 
জাঙ্গা্বীকারের গ্রায়োজন কিশু তবে যদি কেই বলেন যে, 
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যদিও জীবের চিন্তন? মনন, গমন প্রস্থতি কার্য শারীরবৃত্তি' 
সমুদ্ভূত বটে, কিন্ত সকল কার্যের নিঘোক্তা কে এবং তাহার 
ফলভোক্তী ৪ক ? যদি আত্মান্ষেই তাহার! ই সকলের নিঘোক্তা 
ও তাহাল "্ষলভোক্তী অর্থাৎ সুখছুঃখাদি ভোক্তা বিবেচনা 
রেন, তবে সকল আম্মা সমানরূপ কার্ধে নিয়োগ করে না 
কেন % কেহ সৎকাধ্যে ও কেহ অনত্কাঁধ্যে প্রবৃত্ত কেন? 
কেহ দানে ও কেহ লুষ্ঠনে নিধুক্ত কেন? কেহ যুদ্ধ ও কেহ 
শাস্তিস্থাপনে সচেষ্ট কেন? যদি শারীরবুত্তি এই ইতর বিশে- 
ষেরও কারণ হনব, তাহ হইলে আর মাক্মার কোনও প্রয়োজনই 
থাকে না। যদি এই,যমস্ত কথার উত্তর স্বপ্ধপে কেহ বলেন যে 
সকল আস্ম।৷ সমান নহে, যে শরীরে যেরূপ আম্মা অধিষ্ঠিত হই- 
মাছে, সেই শরীরী ভীব সেইরূপ কাধ্য করে, তাহা হইলে 
একথার প্রতি এত আপন্তি উথাপিত হইবে যে তাহার "ীমাং 
সায় আত্ম! জড়শক্তিরই নামান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। 
বস্ততঃ টেতন আত্মাক প্ননার মুল কারণ এট যে, যখন জড় পদার্থ 
নিশ্চেষ্ট ও জীব সচেষ্ট, তখন জীবে জড়াতিরিক্ত অবশ্য কোন 
পদার্থ আছে। এই বুক্তিই আম্ম! স্বীকারের মুল। স্ুতর:ং 
দেখা আবশ্যক যে, বাস্তবিক জড় পদাথ নিন্চেষ্ট কি সচেষ্ট। 
স্পষ্ট দেখা যাইতেছে) জগতে কোন পদার্থ নিশ্চে্ট নহে । 
যে সকল পদার্থ জড় নামে অভিহিত, তাহার বাণ্বিক ছড় নহে। 
কেনন', জত্যেক জড়পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণু করে, 
অর্থাৎ স্বাভিমুখে আনিবার নিমিত্ত রল প্রয়োশ করে,” প্রত্যেক 
পদার্ধেরই আস্মী্ধ ঝা অভীপ্পত পদার্থ আছে +'. তাহারা 
পরস্পর ধিলিত হইলে রাসায়নিক গুণে সংখুক্ত হয়। অনেক 
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পদার্থের শক্র অর্থাৎ অনভিমত পদার্থ ছে, সকল পদার্থের 
গুদ্ধত্য বা ভাগ আছে; ুষ্বক প্রিয়পদার্থ লৌহকে আকর্ষণ 
করে; পদ্মপর্ণ বাঁতৈলের সহিতঞ্ছলের খিলন হয়ঙ্নাগ ক্ষার 
ও অন্ন একত্রিত হইলে ভয়ানক গতি ও তেজ প্রঞ্ধীশ্ করে। 
বাু কখন মৃছ, কখন ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হয়; জলের 
আ্োতঃ, জোয়ার ভাটা ও প্লাবন প্রসৃতি রূপ নানীপ্রকান্ধ গতি 
আছে? দীপশিখা ও ধূন উদ্ধে গমন করে। এ সকলই জড় 
পদার্থ, অথচ এ সকলেরই চেষ্টা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে । আবার 
পদ্দার্থ সকলকে সুকৌশলে সংঘুক্ত করিলে সেই সংযুক্ত পদা- 
খের অতি আশ্যধ্য*্চেষ্টা অনুভূত হয় ৮ সনয়নিকূপণমন্্র কি 
চমত্কার কৌশলে সমর নিরূপণ করিতেছে । বাম্পীন়্ ঘন্ত্র দ্বাবা 
যে সঞ্কুল অদু্ত কাধ্য নিব্বাহ হয়, ভাহা ভাবিলে চনৎকৃত 
তই ইয়া । কাডিরর্ভাবহ নিয় মাধ্যে ছয় বঙফের পাথর 
সম্বাদ লইগ়্া যাইতেছে । আলোকচিত্রযদ্ব দ্বারা নিমেষ মধ্যে 
কেমন আশ্্ধয চিত্রঞ্সকল চিত্রিত হইতেছে । টেলিফোন্‌, 
মাইক্রোফোন্, ফোনোগ্রাফ, প্রভ£ত জড়পদার্থনিশ্মিত যন্ যে 
সকল অদ্ভুত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছে, ঠথিবীর সমুদায় মনুষ্য 
একত্রিত হইলেও তাহা সম্পন্ন করিতে পারে না । যদি বিশ্বাস 
কর, তবে আরও কয়েকটী চয়ৎকার বিবরণ ৪দওয়] বাইতেছে । 

্ীষ্টের জন্ষ্জী চাঙ্ি শত বত্দস্জপূর্ধে টরেম্টম্নগরে আর" 
কাইটান্থ নামক এক জ্যোতির্ধিদ পণ্ডিত প্রকটা কর্টিঠর পায়র1 
নির্মাণ করন, সে পায়র' উড়তে পারিত। পঞ্চদশ শতার্ধীতে 
মুলার নাক ভুর্মন্‌ জ্োচ্তর্কিদ্‌ একটা কান্ধেু চীল পক্ষ নিশ্মাণ 
কঙ্গিয়াছিলেন, সেৎ্প্রতিদ্িন নগন্ধ হইতে সম্রাটের সাঁহত সাক্ষা' 

এ 
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কারয়া ফিরিয়া আসিত। তিনি একটী মক্ষিকা নির্ধাণ করেনঃ 
সে ভোজস্থলে তাহার হাত হইতে উডভিক্বা সমুদায গৃহ পরিভ্রমণ 
করিয়াণফবিয়া আসিত | জধল্বট সমাগ্রস্‌ ও'বেকন্‌ বাক্শক্তি 
বিশিষ্ট ফত্তি 'নর্্দাণ করিয়াছিলেন লিডুজ নামে স্থইজরলপ্তীয় 
শিল্পী একটা বড়ী নিন্দীণ করিয়াছিলেন, তাহাতে একটা ভেড়া 
স্বাভারিক ডাক ডাঁকিত, একটা কুকুর এক ঝুঁড়ি ফল চৌকি 
দিত, কেহ তাহা! স্পর্শ কবিতে আসিলে দাত খিচাইত ও 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত; সেই সঙ্গে কতকগুলি মন্ষ্যমূর্তি আশ্চর্য্য- 
ভাবে চলিয়া বেড়াইত। শ্রী শিল্পী একটা মনুষ্যমূর্তি নির্শমাপ 
করেন, দে নিপুণ চিক্করের ছ্গায় ধীরভাকেক্রমান্বয়ে ৫1৬ থানি 
ছবি চিত্রিত করিত। কেম্পলেন্‌ নামক হঙ্গেরি দেশীয় এক 
শিল্পকর এক আশ্চর্য্য দাবা খেলোয়ার প্রস্তর করেন সেটা 
আজিও বিলাতে আছে । একটা মুদলমানমুর্তি সন্ুখে” একটা 
বাক্সের উপর দাবা সাজাইয়া বসিয়া আছে। সে বাম হস্ত 
দিয়া খেলিযা থাকে কঠিন চাল উপস্থিত হইলে গম্ভীর- 
ভাঁবে চিন্তা করে। প্রতিপক্ষ কোঁন অন্যায় চাঁল চালিলে, 
তখনই তাহার প্রতি কট্মট্‌ করিয়। চাহে ও বাকের উপর দক্ষিণ 
'হস্তের আঘাত করির! রাগ প্রকাশ করে। দাব। খেলিয়া 
কেহ তাহাকে হারাইতে পারে না। পারিস্‌ বিজ্ঞানসভার 
ভোকন্সন্‌ একটা বংশীব্ঃদ্রক ও একটী ঝজাদাব নির্ীণ 
করেন। “বংশীবাদক বাশীর সাত ছিদ্রে সাতটী অস্কুলি দিয় 
অতি পারদর্শী বাদকের স্তায় (বীশী বাজাইত ট« বাজাদার 
২* প্রকার ভিন্ন হিন্ন সুর বাজাইতে গরারিত। তিনি একটা হংসী 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে স্বাভাবিক পক্ষীর ভ্তাক় পান স্কোজন 
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করিত, তাহা পরিপাকও হইত। নুইঙ্গার্সগড দেশীয় মেলাডাই 
নামক এক ব্যক্তি গুকটাস্ত্রী মূর্তি বার] পায়ঈ্লীপোর্ট যন্ত্রে আশ্চর্যয- 
রূপে ১৮টা সুর খাজাইত। লে রমণী যেরূপ সুন্দর জ্ঞাব ভঙ্গী 
সহকারে শরীর আন্দোলন করিত তাহা দেখিতে অত আশ্চর্য । 
উক্ত শিল্পকর একটা গায়ক পক্ষী নির্খ্মণ করেন, মে লাঁফ দিয়া 
উত্থিয়া পাথা ঝাড়িয়া,শিষ ধরিয়া গান আরম্ভ করিত। পক্গীটা 
ও মিনিট করিক্সা বাহিরে বসিয়া ৪ প্রকার পক্ষীর স্বর খনালাপ 
করিত। এই শিল্পকর একটী বালকের মূর্তি গঠন করিয়া- 
ছিল । সে অতি ক্ুন্দররূপে চিত্র অস্কিত করিত এবং ইংরেজী ও 
ফরাসী অক্ষরে লিখিতে পারিত | ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুইয়ের 
আমোদ জন্ত কয়েকটা কল প্রস্তুত হয, তাহা অতিশয় আশ্চর্য । 
তাহার একটা, এই--“একখানি ছোট গাড়িতে ছইটা ঘোড়! 
যেড়ীখ। তাহা উপরে একটী বিবি একটা সই ও একটা 
বালকভৃতাকে পণ্টাতে লইয়া বসিয়াছেন। একটা বৃহৎ টেবি- 
লের উপর গাড়ী খুনি স্তাপিত হইলে, গাড়োয়ানে চাবুক 
মারিল ; অমনি ঘোড়া দৌড়িল,- ঠিক প্রত ঘোড়া যেমন পা 
ফেলিয়া! চলে তেমনি চলিল। টেবিলে্ধা অপর ধারে আসিয়া 
গাড়ী খানি বাকিয়া ঠিক ধার দিয়া চলিল এবং যেখানে রাজা! 
বসিয়া আছেন সেই খালে গিয়া থামিঈী। বালক ভূতা অমনি 
নামিয়! গাঁড়ীরক্টীর খুলিয়া দিল, বিবি এক'থানি আবেদন পত্র 
হন্ডে লুইয়া নামিয়! আসিলেন ও সেলামক্লরিয়া ত্বাহা রাজার 
হন্তে দিয়ো । কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিবি পুনরায় সেলাম 
করিয়া & ফিরিরা আসি দবদায় লইলেন। গাড়ীতে চড়িলেন। 
গছুড়োয়ান চাবুক মারিল, ঘোড়] আবার চলিল। উইস নামিয়া- 


২৮ মাঁনব-তত্ | 


ছিল, দৌভিক্ন। গাঁভীর পশ্চান্তাগে উঠিল, গাড়ী চলিয়া গেল” 
ইবান্স নামক এক নীহেব তাহার জুবিনাইল টুরিস্ট পত্রে পারিস 
নগরে ঠদর্গিত কয়েকটা আশ্চর্যা দৃশ্ঠের বম করিয়াছেন । 
তাহার রথ দৃগঘ_ “একটা ? বনের প্রাতঃকালীন শোভা-- 
সকল বস্ত ধৃযরবর্ণ নবীন ও শিশিরসিক্ত বোধ হইল । ক্রমে 
স্যর কিরণ প্রথর হইয়া মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, ঘরের 
ভিতর « কতকগুলি সর্প চলিয়া বেড়াইতে লাগল ও এক ছোট 
শিকারী বন্দক ক্কন্ধে আসিয়া ইতন্ততঃ বেড়াইয়া শিকার সন্ধান 
করিতে লাগিল। একটা সরোবর হইতে একটা ছোট হংল 
উন্নিয়া উড্ভীন হইল) শিকারী বন্দুক ছুড়িলে, হংসটা ঘুরিয়! 
পড়িল। শিকারী তাহাকে ক্কন্ধে ফেলিয। বন্দুক কোমরে 
বাধিধা চলিরা গেল । চাপ্সি বুক্তল উচ্চ ঘোটক, সকল গাড়ী 
টানিতেছে, পশ্চাৎ পশ্ডাৎ কক সকল যাইতেছে) নশন্ুখে 
নেপল্ম উপসাগর, ভাহাঁর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ চলি- 
তেছে। শেষে এক প্রলর ঝড় উপস্থিত হইল, জাহাজ ভগ্ন 
হইল, নাবিকগণ জলে ভানিতে ও ডুবিতে লাগিল, এক 
জন নাবিক ভাসিয়া পাহণড়ের ধানে লাগিল, ভাহার উদ্ধারার্থে 
যেসকল নৌকা আসিবার চেষ্টা করিল, সমন্ত ভূবিয়! গেল। 
“নাবিক অত্যন্ত আর্তনাদ করিতে লাগিল; ঝড় থামিলে- 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্তি বাতিঘর হইতে পাহাড়ের ধোনে, আসিয়া ঘড়ি 
নামাইরা দিল? ক্লান্ত নাবিক তাকা ধরিয়া খানিক দুর উঠিয়া, 
হাত পিছলাইয়াঁ পড়িয়! গেল, আবার প্রাণপণে দড়ু ধরিয়া 
নিরাপদে পাহাড়ের উপরে উঠিল ।” 

জড়পদার্ঘ দ্বারা এইরূপ ও অন্ত বহুবিধ আশ্চর্য্য ঝুস্্ 
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নির্ষিত হইয়। থাকে । অধিক কি, অত্যন্ত ছুরূহ গাণিতিক অঙ্থ ও 
প্রতিজ্ঞা সকলের প্রাকৃত উত্তরও যন্ত্রবলে রী হওয়চ যার । যখন 
এই সকল আশ্র্য্য ব্যাপার কেবল জড়পদার্থের সংঘোষ্ঠা মাত্রেই 
সম্পন্ন হয়, তখন কখনই জড়কে দঁনিশ্টেষ্ট বলিতে পারা বায় না। 
তবে এসদ্দ্ধে এই আপনি উখিত হইতে পারে ফে, গড়ের যে 
চেষ্টা আছে, তাহা একই প্রকার মাত্র। উপরে যে সকল যক্ত্রের 
উল্লেখ হইল সে নকল একইরূপ মাত্র কাঁধ্য সম্পাদন্জ করে। 
অর্থাৎ যে যন্ত্র যে কার্যের জন্ত প্রস্তত হইয়াছে, তদ্বার। পুনঃ পুনঃ 
কেবল সেই কার্য্েরই অভিনয় হই] থাকে, এবং যাহার পর যাহ! 
ব্যবস্থিত হইক্সাছে তাহার পর তাহাই অনুষ্ঠিত হয়, নূতন কিছুই 
হয় না এবং পর্যায়ের ও পরিবর্তন হয় না থে সকল যন্ত্রের কোন 
প্রকার ইচ্ছা! বা সংকল্প থাক প্রকাশ পার না। কিন্ত জীবের 
চেষ্ট।খুঁসরূপ *ধহে, তাহাদের ইচ্ছা! আছে বখন যেরূপ ইচ্ছ! 
জীবগণ তদনুরূপ প্কার্ধ্য সম্পাদন করে, যন্ত্র সকলের গায় 
পর্ধায়ান্গপারে চলে নাঁ। আমাদের বোধ হয় এ কথা নিতান্ত 
ভ্রমপূর্ণ। কারণ বিবেটনা করির1 দেখিলে স্পষ্টই বুঝা! যায় বে, 
কি উদ্ভিদ কি জীব কাহারই শ্বতগ্্র ইচ্ছ। নাই । যদি বাস্তবিক 
তাহাদের ম্বতত্ত্র ইচ্ছা থাকিত, তবে অবস্ত তাহারা সেই স্বাধীন 
ইচ্ছা পরিচালন! করিত সুতর।ং তাঁহার কথনই চিরকাল একরাপক্ 
ইচ্ছ। করিত ন্ু। তাহা হলে আত্র বৃক্ষ *অন্ততঃ একদিনও 
ইচ্ছা করিয়। নারিকেল ফল প্রনব হীরিত ঞবং ম্প পুষ্প এক- 
দিনও* পন পু্প প্রস্ষ,টিত করিত$ তাহ! হইলে ব্যান অবস্ত 
এক দিনি- *জীবহিংস। আ্রত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজন 
করিত এবং ঠরবেৰ মনে অবস্ত এক দিনগঁপশু আহার করিয়া 
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তোজন করিবার ইচ্ছা করিত । যখন তাহা না করিয়া সকলেই 
নির্দিষ্ট নিয়য়ানুসারেছেচ্ছ। ও কার্য করে, তগ্রন তাহারা যাহা 
ইচ্ছা তাহা করে কি প্রকারে বলা যায়? বরধউহাবা যে যন্ত্র 
সকলের স্যার পর্ধ্যাযান্থসারে' চলে ইহা দ্বারা তাহাই স্পষ্ট 
প্রতিপন্ন" হইতেছে । দেখ, সকল বৃক্ষই প্রথমে অঙ্কুরিত, 
পরবে পল্লবিত, তৎপরে শাখান্বিত হয়; 'বয়োবৃদ্ধি হইলে 
সকল উত্ভিদ্ই পুষ্পিত ও ফলবাঁন হয়; যাহার যে সময় নিয়ম 
সেই সময়েই তাহার ফুল ফল হইয়া থাকে । বিশেষ কারণ 
ভিন্ন এ নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। জীবগণও এব্ধপ 
পর্ধ্যায়ক্রমে আহাষ, বিহার নিদ্রা ও জননক্রিয়াদি নিষ্পাদন 
করে। সহশ্র সহম্র" বৎসর পুর্বে সিংহ ব্যাপাদি জীব ও 
বুক্ষলতাদি উদ্ভিদ যে নিয়মে কাল যাঁপন করিয়াছে এখন 
ঠিক সেই নিয়মে করিয়া থাঁকে, তাহার কিছুমাত্র ব্যতুঃয় হয় 
না। ইহার কারণকি? ইহাতে কিস্পষ্ট বোধ হইতেছে না 
যে, যন্ত্র সকলের স্যার জীব ও উদ্ভিদ্গণও উপাদান সাপেক্ষ, 
অর্থাৎ য়ে কার্ধ্য সম্পাদন জন্ত যে জীব বা যে উদ্ভিদ যেরূপ 
উপাদানে যে কাধ্য শ্লীধন "জন্য নির্মিত হইয়াছে, সেই 
জীব বা সেই উদ্ভিদ তঘন্ুরূপ কার্ধ্যই সম্পাদন করিতে 
বাধ্য! যদি স্বতন্ত্র চেতন আত্মা ইচ্ছার কারণ ভইত, তাহ! 
ভইলে অবশ্য কোন না কোন সযয়ে নিয়মের ব্যত্যয় 
হইত। 

আরও স্থক্্ররূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে: স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে যে, মাঁনবগণও এরূপ একই মিয়মের অধীন হইয়া কার্য 
করে। দেখ। সকল-পলীনবই একই নিষ্মে জন্মগ্রহণ করিতেছে, 
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একই নিয়মে বাঁল্য ক্রীড়া করিতেছে, একই .নিয়মে যৌবনস্ুখ 
অনুভব করিতেছে,এবং একই নিয়মে বৃদ্ধ» কাল কুটাইতেছে। 
স্থলতঃ, মানবেন সকল কাঁধ্যই এক নিয়্মাধীন | ভবে যে মানব 
যন্ত্র স্তায় প্রতিদিন সমান পর্যায়ে কার্ধ্য করেনা, আকর্ষক 
পদার্থ সকল পর পর উপস্থিত না হওয়াই তাহার প্রধান কারণ।. 
যখন যেমন বিষয় 'উপস্থিত হয়, তাহারই অনুরূপ কাধ্য মানব- 
শরীর হইতে প্রকাশ পায়। যাহার সহিত আকর্ষণ সঙ্গ আছে, 
এমন বিষয় যখন পন্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মানব তাহাকে 
ভাল বাদে; যখন বিপ্রকর্ষণকারী পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত 
হয়, তখন তাহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে। আকর্ষণের 
নামান্তর অনুরাগ। প্রণয়, শ্নেহ ভক্তি সমুদধাই আকর্ষণ- 
মুলক ।  বিপ্রকর্ষণের নামান্তর বৈরাগ্য । ভয়, দ্বণা প্রতৃতি 
বিওষ্কর্ষণ মু2ক | সাধার তঃ, স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের আকর্ষণ 
আছে আবার তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে অধিকতর 
সন্বন্ধ আছে । দেই জন্যই তাহাদিগের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই 
অকৃত্রিম প্রণয় জন্টে। তাই প্রণয়ের পাত্রাপাত্র 'নাই, অতি 
কুত্নিভা রমণীর সহিত জুন্দত্র পুরুষের ও পরমা সুন্দরী 
বমণীর সহিত কদাকার পুরুষের প্রণয় জন্মে। এই কারণেই 
যে যাহাকে ভাল বাসে, তাহার মন্দ গুলিও ভাল দেখে ও স্কে 
যাথাকে ঘ্বণ! রে তাহার ভাল গুলিও মঞ্দ দেখে। মানবগণ 
যেপরম্পর এত চিন্নাকৃতি ও ভন প্রকৃতি উপাদানের ন্যুনা- 
ধিকাও ও্ামাবেশ পার্থক্যই তাহার প্রধান কারণ । যে মানব 
দেহে আরুর্ষণকারী পদ্ুর্ট অধিক আছে, সে অধিক প্রণয়ী হয়, 
নকলে তাহাকে ভালবাঁসে এবং মকলকেছ্টি্ ভালবাসে ) যাহার 
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দেহে বিপ্রকর্ষণ শক্তি অধিক, সংসারে তাহার আন্্রক্তি থাকে 
না, সে সন্যান বন্ধ গ্রন্থ করে; যে দেহে তাপংঅধিক দে অধিক 
তেজীয়ান্‌, হয় এবং যাহাতে তাপ অল্প সে বিনয়ী হয়। এই 
দ্ধপে ষে শরীর্রে যে গুণের উপর্করণ অধিক, সে শরীরে সেই গুণ 
অধিক ৃষ্টাহয়। বুদ্ধি, মেধা, স্থৃতি, বিবেক, অভিমান, দত্ত 
ধৈর্ধ্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, যোহ, মদ, যাতৎসর্ধা প্রভৃতি সমস্ত 
মানবীয় গুণ গুলিই উপাদান পদার্থের শক্তি বিশেষ । বে গুণের 
উপকরণ যে শরীরে যত অধিক আছে, সেই শরীর সেইগুণে তৃত 
অধিক ভূষিত হইবে, কিছুতেই তাহার অন্যথ। হইবে না। এই 
জন্যই বলিয়া থাকে, “অঙ্গার শত ধোতেন মলিনত্বং ন জাতে” 
এবং এই জন্যই বলিয়। থাকে, “স্বভাব যায় মলে ।* যেমন 
চুঙ্ধকের লোহাকর্ষণ শক্তি, অগ্নির উষ্ণন্ব কিছুতেই যাইবার নহে, 
সেইরূপ মানবের স্বতাঁবও চিরকাল অটল থাকে |” যে উপকরণ 
হইতে দেহ গঠিত, তাহার শান্ত কোথায় 'বাইবে ? এইজ 
বুদ্ধিমান নিব্বেধ হয় না? নিব্বোধ বুদ্ধিঘান্‌ হয় না; সাধু অসাধু 
হয় না, অপাধু সাধু হয় না? যাহার বে শা্ত, কিছুতেই তাহার 
অন্তথ! হয় না। যদি মানবের জড়াতিরিজ্ত ইচ্ছা থাকিত, 
তাহা হইলে ফখনই এরূপ হইন্ত না। কেননা, তাহ! হইলে ইচ্ছা 
কিরিয়! অন্ততঃ একদিনও ছব্বল বলা হইত,ক্রোবী ক্ষমাপর হইত, 
তেজীয়ান্‌ বিনরী হই, কামী নিষ্কাম হইত, নির্ধোধ বুদ্ধিমান 
হইত, এবং নিষ্ঠুর দয়ালু হই । 

কখন কখন স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া মানবন্ধে বিপরীত 
ভাবাপনন হইত দেখ। যা সত্য, কিন্ত তামার কারণ স্বতন্ত্র জ্ঞান 
ও শিক্ষা প্রকরণে সে (বিষয়ের যথাযথ আলোচনা -কর। যাইবে । 
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শাণিত হইলে লৌইহীস্ত্র যেমন তীক্ষ হয় এবং বিনা ব্যবহারে 
তাহা যেমন আবার অকর্দণ্য হইয়া যায়,*সেইরপ শিক্ষা দ্বারা 
বৃন্তি বিশেষ শীণিত ও বৃত্তি বিশেষ নিস্তেজ হইয়া যায়। 
কিন্তু যাহার যাহা নাই, শিক্ষা দ্বারা তাহ! উৎপন্ন হইতে পারে 
নী কাষ্ঠ শাণিত হইলে অপেক্ষাকৃত তীক্ষধার হয় বটে কিন্তু, 
কখনও লৌহের প্রুল্য হইতে পারে ন1। দিগজ পণ্ডিত 
সহস্র বৎসর শিক্ষা করিলেও রখুনাথ শিরোমণির স্তাক্ হইতে 
পারিবে না। কালিদাস যাঁদ বিদ্যাশিক্ষা না করিতেন, তথাপি 
কবি হইতেন। তবে এত উৎক্ুষ্ট হইতে পারিতেন না । রাম- 
বস্তু, হরুঠাকুর, মধ্চুকাণ, দাশরথি রার শিক্ষা না করিয়াও কবি | 
শিক্ষিত হইলে ভীহাদের কবিতা৷ অধিক মাঙ্ঞিত হইত মাত্র। 
যুধিষ্ঠির ও সক্রেটিস্‌ শিক্ষা না করিলেও সাধু হইতেন % ভীক্ম, 
অজ্জুক শান্ত না হইলেও বীর হইতেন এবং বিশ্বামিত্র শিক্ষিত 
না হইলেও যোগী হইতেন । শিক্ষার গুণ এই ষে, যাহার যাহ 
আছে, শিক্ষা দার আহার উত্ককর্ষতা প্রত হয়। কিন্তু যাহার 
যাহা আদৌ নাউ, শিক্ষা তাহা দিতে পারে না এবং শিক্ষ। যাহ। 
মাঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করে, তাঙ্ক। প্রাকৃতিক শক্তির স্তায় 
সুন্দর বা সুদৃঢ় হয় না । সেই ভন্ত প্রাকৃতিক কাধ্যের এত 
প্রশংসা এনং সেই জন্টই প্রাক্কতিক কবি দ্বাহা বলেন তাহাই 
ঘিষ্ট লাগে, '্লীকুদ্তিক প্রেমের ছসমুদারই সুন্দর, প্রাকৃতিক 
স্বরের্‌ এত মনোহারিত্ব প্রাকৃতিক রূপের এত" সৌন্দর্য্য ও 
প্রাকতিবুঞ বীরের এত বুরত্ব। যাহার হৃদয়ে করুণা আছে, 
তাহারঞভাব অতি মধুর যাহার ধৈর্য আ্টুছ, সে যহা বিপদেও 
স্টপ এবং যাহাক্ বিবেক আছে, সে কিছুতেই কুকর্মশালী 
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হয় না। শিক্ষা দ্বানা! য়ে সুণের প্রকাশ হয়, তাহার কখনও এত 
মনোহারিত্ব ও এত দৃঢ়তা হয় না। 

তবে কিএমানবের ইচ্ছা নাই? অবশ্ঠ আছে । আমরা এমন 
কথা বলিতেস্ছি না যে, মানবের আঁদৌ ইচ্ছা নাই। আমর! 
এই মাত্র বলিতেছি যে মানবের এ ইচ্ছা দেহাতিরিক্ত স্বত্ত 
চৈতন্যেরু নহে,উহা দেহ্সস্ুত । আকর্ষণর নামাস্তর ইচ্ছা 
অর্থাৎ দেহে যে পদার্থ আছে তাহার সহিত বাহা যে 
পদার্থের আকর্ষণ আছে তাহার মিলন করার চেষ্টাকে ইচ্ছ! 
বলে। সেই জন্ঠ যে দেহে যেবপ পদার্থ আছে সে দেহী সেই- 
কূপ বন্ত লাভের ইচ্ছা করিয়া থাকে, সেইজন্য “ভিন্ন 
কচিহিলোৌকঃ”-কেহ মদাপানে ও কেহ নিরামিষভোজনে 
ইচ্ছুক হয়, কেহ খেলা করিতে ও কেহ কাধ্য করিতে ইচ্ছুক 
হয় এবং সেই জন্ত লোকে এইরূপ পরস্পর বিপরীত ভঃবাপক্ন 
ইচ্ছাস্থবপ কার্ধা করিয়া সুখী হয়। যদি ইচ্ছা স্বতন্ত্র চৈতন্ঠের 
হইত, তাহ! হইলে কখনও এরূপ হইত না। তাহা হইলে 
যাহা করিলে প্রত স্ুুখসাধন হয় সকল মানব তাহাই করিতে 
ইচ্ছ! করিত। 

মানবের মধো যে সর্বোৎকৃষ্ট, তাহ! হইতে আরম্ভ করিয়! 
নিকৃষ্ট উদ্ভব পর্যাস্ত সভিনিবেশ সহকারে পর পর প্রভেদ নিরী- 
ক্ষণ করিলে আলোচা বিষয় আরও স্পষ্ট বঝা পাইবে । স্থুল 
দৃষ্টিতে দেখিলে উত্তিদ ও মানবের অন্তর অত্যন্ত অধিক হয় 
বটে, কিস্ত পর পর দেখিয়! আ.বিলে প্রভেদ 'নতি অল্প 
ঘৃষ্টহয়। এ সমুদায়ট উপাদান পদার্খের ন্যনাধিকা ও বিষ্তা" 
সের ইতর হিশেষ বশতঃ হইয়া থাকে । এ উপাদান ও সঙ্লি- 
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বেশ-ভিন্নতা হেতু উত্ভিদের আত্যা হইতে কীটাথুর, কীটাণু 
হইতে কীটের, কীট হইতে পতঙ্বের, পতক্ষ হইত মতস্তের, 
মত্ত হইতে পক্ষীর, পক্ষী হইসে কুকুরের এবং কুকুর হইতে 
বানরের আত্মা শ্রেষ্ঠ । এ ভিন্নতা হেতু বানর হতে বনমাহু- 
ষের, বনমান্ৃষ হইতে অতি অসভ্য মানবের, তাহ! হইতে ভীল- 
ফুলিদিগের, তাহাদের হইতে কাঞ্রিদিগের, তাহাদের হইতে 
সভ্য যানবের দ্াত্মা পর পর শ্রেষ্ঠ । আবার এ ভিন্নতা হেতু 
সভ্যজাতির মধ্যে দিগাছ হইতে আর্ত, বুদ্ধ, বা ব্যাসের মধ্যে 
আত্মার এত প্রতেদ হইয়াছে । এ ভিন্নতাহেতু সকল দ্রব্য 
সকলের প্রিয় হয়*ন1 এবং সকল দ্রর্য নকলের উপকাঁরক বা 
অপকারক হয় না যে পদার্থ মানব দেভের নিশ্তান্ত অপকারক, 
সেই পদার্থ অপর জীবের প্রাণ রক্ষক 1 মানব-দেহ হইতে মল 
বলির যাহা*্পরিত্যক্ত হয়, শৃকরাদি জীবদেহ তাহাতেই পরি- 
পুষ্ট হয়। যে যৃত্তিকান্ রক্তকর দ্রব্য নাই বলিয়া মানব অভোজ্য 
জ্ঞানে পরিত্যাগ করুর, সেই সৃত্তিকাই কত ভীবের দেহপোষক ॥ 
যে বিষ ভোঙ্জনে মানবের প্রাণান্ত হয়, সেই বিষ কত জীবের 
প্রাণ রক্ষা করে। বে আঙ্গারিকান্্ ্রীবের নিতান্ত অনিষ্টকর, 
দেই আঙ্গারিকাম্ন ভিন্ন উদ্ভিদ একদণ্ডও বাটেনা। এ সকলের 
কারণ কি? যাহ! অপকারী, তাহা " সকলেরই অপকারক হু 
না কেন এবংঞযাহাংউপকা রী তাহা সাধারণের উপকারক হয় না 
কেনু,? যন্ত্র নির্মাণের ইতর বিশেষই ইহঞ্সর কারণ ভীবগণের 
কাধ্য ৪ঙঁদের কারণও উহ? ভিন্ন আর্‌ কিছুই নর । 

ইরূপে যখন মক্লী ারধ্যই মানবের জড়শক্তজাত গরমা- 
গণিত হইতে চিল, তখন প্বতন্্র আত্মার আরকি প্রয়োজন 
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থাকে! বোঁধ হয় আত্মাবাদীরা এই কথা বলিবেন যে, যদিও 
জড়শক্তি দ্বারা সকল 'কাঁ্ধ্য সম্পন্ন হয় বিবেচনা করা যায়, কিন্ত 
বোধ ওজ্ঞান্ন কখনও জড়ের, হইতে পারে নাঁ। ঘটিক! যন্ত্র 
সকলকে ॥সমঃ়ের কথা বপিয়া দেয় বটে, কিন্তু এ ঘন্ত্র জানে না 
যেসে সকলকে সময় জ্ঞাপন করিতেছে । বদি কেহ ঘড়িটী 
ভাঙ্গিয়া ফেলেন তাহ? হইলে খর ঘড়ী আঘাত জনিত বেদন1ও 
বোধ করে না। কিন্তু মনুষ্য যাহা করে তাহা জ্ঞানপুর্বক করে, 
অর্থাৎ মে ঘাহা করে তাহার মর্ম বুঝিতে পারে এবং জন্ম 
হইতেই সুখ ছুইথখ বোধ করে। জড়ের ঘখন বোধ শক্তি নাই 
তথন মানব তাহ! কোথায় পাইল? কিন্তু ক্িত্ভাসা করি_হে 
আত্মাবাদিন্‌ আপানি কি প্রকারে জানলেন যে জড়ের বোধ 
শক্তি নাই ? যদি আপনি এরপ ভাবিয়া থাকেন যে কোন জড় 
বস্তকে প্রহাবাদি জন্য করিতে বা ছট্ফট্‌ করিতে দেখ যায় 
না__স্ৃতরাং তাহাদের বেদনা কোধ নাই--তবে আমি জিজ্ঞাস 
করি পিপীলিকাদি ক্ষুত্রপ্রাণীগণও ত বেদনু। পাইলে টীৎ্কার 
করে না-তুমি তাহাদের চীৎকার শুনিতে পাওন' বলিয়া কি 
তাহারা শব্দ করিতে পানে না'সিদ্ধাস্ত করিবে ? না উহারা 
বেদন] পায় না বলিবে? মাইক্রোফোন্‌ যন্ত্র নাম্মত না হইলে 
ধুুমি অনায়াসে বলিতে পারিতে যে পিপীলিকার স্বর যন্ত্র নাই । 
পিপীলিকা ক্ষুত্র প্রাণী, তাহার,আর্তনাদ তুমি শুক্ধিতে পাগনা_- 
তাহার অঙ্গ 'প্রত্যঙ্গ দ্রেঘিতে গা ও, এজন্য তাহার ভ্ন্ত পদাদি 
সঞ্চালন দেখিয়া তাহার ক্লেশান্ভব শক্তি স্বীকার কর॥. কোন 
সৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিলে ক্ষ কাদে না, হর পদ্দাদি সধশলনও করে 
না, তবে কি বৃক্ষ ক্লেশ অনুভব করে না? ঘটি না করে, তুর 


মানব ও আত্মা । তত 


বৃক্ষের ক্ষত স্থান হইতে রস পতিত হয় কেন ও সে স্থান 
গুকাইয়াই বা যা কেন? এবং পল্লব বা শাখাখিশেষ ভগ্ন 
হইলে, সমুদায় ধক্ষ শুকাইয়া সৃত্ধু হয় কেন ? বৃক্ষের যদি অনু- 
ভব শক্তি না থাকিবে, তবে উহার মূল সকল কঠিন স্থান ত্যাগ 
করিয়া কোমল স্থানে প্রবিষ্ট হয় কেন? অতএব উত্ভিদের যে 
বোধশক্কতি আছে ত্বাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উত্ভিদেরই 
অন্ভব ক্রিয়া ষখন আমরা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, 
তথন অপর জড়ের অনুভব শক্তির পরিচয় কির্ূপে সহজে প্রাপ্ত 
হইব? বিশিষ্ট রূগ অনুধাবন করিলে কিঞ্িঃৎ বুঝিতে পারা যায় । 

প্রথমে বিবেচন্ম কর, সুখদুঃখবোধ কাহাকে বলে। পূর্বে 
বুঝান হইয়াছে যে, আকর্ষণেরই নামান্তর ইচ্ছা; সেই ইচ্ছা- 
তৃপ্তির নাম দুখ ও তাহার অতৃপ্তিই দুঃখ । চুম্বক প্রিয় পদাথ 
লৌহচ্ফে পাইয়া কি নিরতিশয় আহনাদ প্রকাশ করে না? 
এবং যখন লৌহখগ্ডকে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তখন. কি 
চুক নিতান্ত অনিচ্ছ্জ অর্থাৎ ছঃখ প্রকাশ করে না? তবে 
ফি প্রকারে বলিব জড় পদার্থের অস্থুভব শক্তি নাই? জ্ঞান 
সহজাত নহে (জ্ঞান ও বিশ্বা প্রকরণঞ্দেখ) সুতরাং জ্ঞানসঞ্চর 
করিবার শক্তি সকল পদার্থের না থকিলে, উপস্থিত প্রতিজ্ঞা 
প্রতিপত্তি কোন বাধা ঘটে না। কেননা সকল পদাথের 
সকল শক্তি '্গই।ঞ্যদি সকল পদ্ার্ণের সকল শক্তিই থাকিবে, 
তবে প্রদার্থ সকল পর পর শ্রেষ্ঠ হইঝ্ে কি প্রকারে ? এবং 
মানবই দ্বা্ঁক প্রকায়ে সকূলর শ্রেষ্ঠ হইবে ? ভিন্ন ভিন্ন শক্তিপ্র্ 
যন্াধিক্যই ম্মনবের -পর্ধান্তের হেতু । স্থনূবে যত যন্ত্র আছে 
এন্ড আব কোন ধ্রীবে তত নাছ, তাই কোন গ্রশালীই এত 
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শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না।. মানবে বহুবিধ যন্ত্র 
গর্থাৎ, বন্থাবধ ইন্দ্রিয়বৃত্তি আছে বলিয়াই মানব বন্ছবিধ 
জ্ঞান সঞ্চয় করিতে ও বোধশক্তি প্রকাশ করিত পারে, স্বতন্ত্র 
চৈতন্ত উহার কারণ নহে। এবং পশু পক্ষ্যাদ ইতর প্রাণিগণ 
ষে মানবের ন্যাঁয় বিবিধ প্রকার শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না, 
যন্ত্রের অল্পতাই তাহার কারণ, চৈতন্য ন। থাক! তাহার কারণ 
বহে। 
একটা বিষয় বিবেচনা করিয়। দেখিলে, এবিষয়ে আর অধিক 
বিতর্কের আবস্তক্ষ হইবে লা। চৈতন্তবাদীর। যে চেতন চেতন 
করিয়া গণ্ডগোল করিতেছেন, সেই চৈতন্য দি জড়ের শক্তি 
বা! জড় সম্মিলিত হয়, তবে তাহাতে তাহাদের আপত্তি কি? ষদি 
ঈশ্বরই সমস্ত পদার্থের শক্তি দানের কারণ হয়েন, তবে কি 
তিনি জড় পদার্থে চৈতন্ত দিতে পারেন না? না জড়ের 
চৈতন্ত শক্তি দিলে তাহার মহিমার থব্ব হয়? তাহ যদি ন। হয়, 
তবে জড়ের চৈতন্ত শক্তি আছে বলার /দাষ কি? ধেজড়ের 
অদ্ভুত অদ্ভুত শক্তি সকল দেখিয়া মোহিত হইতে হইতেছে, থে 
জড়শক্তি অবিকল চিন অক্ষিত করিতেছে ( ফোটো গ্রাফ), 
অবকল শব্দান্কার করিতেছে ( ফোনোগ্রাফ্‌), প্রক্কৃত সময় 
নিরূপণ করিতেছে (ক্রোনোমিটর )ও সুমধুর গীত গাইতেছে 
(পাইনো), তাহার যে চৈতন্য আছেঃ তাহাছে সন্দেহ করিবার 
কারণ কি ! যদি জড়ের জড় নাম বলিয়। আপত্তি হয়, তাহার 
উত্তর এই যে, জড়ের চৈতন্য উপলদ্ধি করিতে ন। পারিয়াই 
মানব উহার নাম ন্ড় রাখিয়াছে। 'বাণ্তবিক জড়পণার্থ জড় 
নহে, নিয়ত চৈতত্তসম্পন্ন। জড়ের আকর্ষণাদি শক্তি ফেন্দপ 
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পূর্বে অজ্ঞাত ছিল+ চৈতন্ক শক্তি সেইরূপ, অদ্যাপি অজ্ঞাত 
রহিয়াছে । কালে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের নিশ্চই জড়ের 
চেতনাশক্কির পাঁরীক্ষাসিদ্ধ প্রমান্জ করিতে পারিবেন । জড় 
চৈতন্তে প্রভেদ বুঝিতে পারিলে, এ বিষয় বুঝিন্তে আর সংশয় 
থাকিবে না। চৈতন্য নিত্য এবং জড় অনিত্য, ইহাই জড় ও 
চৈতন্যে ভেদ। চৈত্রন্ঠ জড়ের আত্মা এবং জড় চৈতন্তের, দেহ । 
চৈতন্ত ভিন্ন জড়ের অস্তিত্বই থাকিতে পরে নাঁ। জড়ের সহিত 
চৈতত্ঠের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেই আমাদের সহিত ঈশ্বরে সম্বন্ধ 
কি তাহ অনায়াসে বুঝিতে পাবা যায় । ্তৃধীগণ চৈতন্তের যে ষে 
লক্ষণ করিয়াছেন, *শক্তির লক্ষণ তাহার,সহিত অনেক মিলে । 
শক্তির এই মাহান্্া অবগত হইয়া আর্যয-পণ্ডিতের? শক্তিকে 
পরমেহুরী বন্টিয়া কল্পনা করিয়াছেন । শাক্ত সম্প্রদায়ের 
মতে অস্দ্যাশক্ক্ি কালীই জগতের সৃষ্টিকর্রী । 

যে হউক এক্ষণে আমর! এই বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ 
করিতে চাই যে, যঞ্জন স্বতন্ত্র চৈতন্তের সত আমাদের জ্ঞান- 
গোচর নহে, ও যখন উহার ন্থতন্্ কার্ধ্য আমাদের কিছুই 
উপলব্ধি হয়, না, অথচ মানবাদি জীবগঞ্গ চেতনোপযোগী কাধ্য 
সকল সম্পন্ন করিতেছে ও যখন টৈতন্ত জড় সম্মিলিত হইলে 
চৈতন্তের বা ঈশ্বরের মাহাত্য্ের কিছু; মাত্র হওয়ার কারণ 
দেখা যায় না, আন ভ্ভড়পদার্থ জড় ফূহে, জড় ও চৈভন্তে সর্ববদ। 
মিলিত আমাদিগের আত্মা জড়সম্মিলিত কচতন শক্ত বিশেষ । 
হঁ আত্ম্সামি পদবাচ্য এবং উহ! দেহের মুলযন্ত্। এ বিষ 
আরও ্রিশদ করিতে হইল স্বতন্ত্র পৃস্তকেক্ধ প্রয়োজন 


.স্সাপ্্ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
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পূর্বব ও পরকাল। 


আত্মা যদি জড়শক্তি-সংশ্লিষ্ট হইল, তরে কি মৃত্যু পর্য্যস্তই 
যানবের শেষে? না মৃত্ার পর মানব বর্তমান থাকে ও ইহকা- 
লের কাধ্যের ফল স্বরূপে পরকালে সুখ হঃখাদি ভোগ করে? 
এ বি্ষিষ্বে অগ্রে প্রচলিত মতের সমালোচনা! কর আবশ্তক বোধ 
ভইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে নানাপ্রকার মনত প্রচলিত দেখিতে 
পাওয়া যায়। খুষ্ট উপাঁসকেরা বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা" 
সকল স্থানবিশেষে স্তিত হয় ও পরিশেষে নির্দিষ্ট বিচারদিনে, 
ঈশ্বর সেই ষকল আত্মার পাপ পুথ্য বিচার করিধ। তাতেদিগের 
দণ্ড ও পুরস্কার প্রদান করেন । হিন্দুরা বলেন আত্ম! পরকালে 
ইহকালের সৎ বা! অসৎকার্ধোর ফলারসারে স্বর্গ বা নরক 
ভোগকরে ও কৃত কাধ্যের ফলানুসারে অন্থরূপ বংশে যথোচিত 
শক্তি সম্পন্ন হইয়া পুনরাৰ্‌ জন্মগ্রহণ করে। তাহার! বলেন 
পথ্থিবীতে ঘে এই দকল নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট জীবভেদ ও মানবের 
অবস্থাগত ঈদৃশ গ্রভেদ দৃষ্ট হয়, পুর্বজন্মের ন্ুকুতি বা ছুষ্কতিই 
ভাহার কারণ। হিন্দুরা ইহাও বলেন "য ও"কৃত ধর্দান্ষ্ঠান 
কৃষিতে পারিলে, মঃনব যুক্তি লাভ করে অর্থাৎ তাছার আত্মা 
ঈশ্বরে লীন হয়, তাহার আর জন্ম হয় না) আবার ইহাঁও 
বলিয়া থাকেন যে, বিশেষ অবস্থাক়বা৷ পাপাচরণে আত্মার 
প্রেতত্ব লাও হয়। থৃষ্ট উপাস্কেরাও ভূত্ত মানিয়। থাকেন । 
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্রাঙ্ম মহশিয়দিগের পরকাল সম্বস্বীয় মত ভালরূপ বুঝা যায় 
না, তবে তাহারা'ও আত্মার নিত্যতা ও ইহকালের *কাধ্যাহুন্ধ প 
পরকালে ফলচ্োগ হওরা স্বীক্ুর করিয়া থাকেন্‌। 
এক্ষণে বিবেচ্য এই যে এ সকল কথা সম্ভব কি না। ্রীষ্ট 
উপাসকদ্দিগের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, তৎসঙ্গে এ 
কথাও বিশ্বাস করিতে হইবে বে, হয় ঈশ্বর প্রতিদিন লক্ষ 
লক্ষ আত্মার স্থষ্টি করিতেছেন অথব1 অনন্ত আক্বারাশি অনস্তকাল 
অনস্ত আকাশে জড়বৎ্ বিরাজ করিতেছে, তাহার! কিয়ৎকাঁল 
জীবদেহ ধারণ করিয়া আবার অনস্তকাল আকাশে জড়বৎ 
অবস্থিতি করে ।, কেন না তাহারা পুর্বগন্মের কথ! স্বীকার 
করেন না, অথচ স্বতন্ত্র আত্মার বিদ্যমানতা। স্বীকার করেন। 
হহাদিগের এ সকল কথা থে নিতান্ত ঘুক্তিহীন তাহা! কিঞ্চিৎ 
বিঝে্া করলেই বুঝা যাইবে । কেনন! আত্ম! ছিল, অথচ 
কোন দেহ ধারণ করিয়াছিল না, তবে আত্ম কি ভাবে থাকিয়া 
কি কার্ধ্য সম্পন্ন কুরিতেছিন ও পরেই বাকি ভাবে থাকিয়া 
কি কাধা সম্পন্ন করিবে? যে কোনও ভাবে থাকিয়। যে কোনও 
কাধ্য সম্পন্ন করিরা থাকিলে, অবশ্যজী ববিশেষে পরিণত ছিল 
বণিতে হইবে। তাহা না বণিলে জন্মলাভের পুর্বে ও 
মৃত্যুর পরে আত্মা চিরকালই জড় ইইতেও নিকৃভাবে অর্থাৎ 
নিতাত্ত চেষ্টা হুইয় থাকে বলিতে হ্য। কেবল চেষ্টাই 
বে আম্মার কাধ্য, সেই আত্মার এরূপ চিঙ্নকালীন* নিশ্চে্টত্ব ষে 
নিতান্ত গ্ীন্গত ও একা যুক্তিবিরুদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ 
কি? এরাক্মদ্িগের মত প্রায় তদন্রূপঞ্জ। সুতরাং ততদস্বন্ধে 
স্তন আলোচনচ্দ আবশ্যকতা» নাই। 
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এ বিষয়ে হিন্দুদিগের মতই সর্ধোৎকৃষ্ট । কেন না তাহারা. 
পরজন্ম ও “র্ধজন্ম স্বীকার করিয়! আত্মার নবোৎপন্তি ও চেষ্টা- 
শৃহ্তত। দোষ পরিহার করিয়াছেন । একথায় এই সংশয় হইতে 
পারে, যে যষ্ধি পুর্ব আত্মাই পর আত্মার কারণ, তবে দহত্র 
বত্সর পুর্বে যে পরিমাণ মানব পৃথিবীতে ছিল, এক্ষণে তাহার 
শতাধিকগুণ বৃদ্ধি হইপ কি প্রকারে? এত অধিক লোকের আত্ম! 
কোথা "হইতে আইল? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, নিকৃষ্ট 
নীবের আত্মাসকল উন্নত হইয়া মানবত্ব প্রাপ্ত হুইতেছে। কিন্ত 
নিকৃষ্ট প্রাণীর ও ত বৃদ্ধি ভিন্ন হাস হইতেছে না। নিকৃষ্ট জীবের 
আত্মা কোথা হইতে আইসে ? পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত রূপ পদার্থ 
মাত্রেরই আত্ম! আছে স্বীকার করিলেই এসংশয় নিরাকৃত হইবে । 
তাই হিন্দুশান্ত্র পদার্থ মাত্রেরই আত্মা স্বীকার করিয়াছে । 
হিলু শাক্সাহফাঁরে মানক আয়ৎ কাধর্যফলে কীট, কষ, উত্ভিকাফি 
যোনি প্রাপ্ত ও শাপ বশতঃ প্রস্তর ও জলাঁদি জড়রূপে পরিণত 
হয় এবং বৃক্ষের পল্লব ভঙ্গ করিলে হিংসাঞ্জন্ত পাপ জন্মে। 
আমাদের বোধ হয় হিন্দুদিগের এই মতটাই সত্য । কেন না 
পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে আত্মা সচেতন হইলেও জড়সংস্থষ্ 
ইহাও সগ্রমাণ হইয়াছে, যে কোনও পদার্থেরই স্থষ্টি বা নাশ 
নাই, কিন্তু সমস্ত জড় পদীর্থ ই পরিবর্তনশীল। যদি অবস্থাপরি- 
বর্তনকালে চৈতন্ত বা আত্মা গরককালে জড়ু দেন ত্যাগ করিয়া 
যার, তবে কে পরে এসই শক্তি-শূন্য জড়ের পরিবর্তন, কার্য 
সাধিত করে? জড়ের ত কোন শক্তি নাই। জণের্‌ ধাস্পে 
পরিণত হওয়াকে যি মৃত্যু বলে, অর্থাৎ যদি জলয় বাম্প্‌ চৈতন্ত 
ব! জলীয় শক্তি শৃন্ঠ' হয়, তবে এসে বাম্প আবার জল হয় ক্রি 
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প্রকারে? চৈতন্ত হীন--শক্তি হীন বাস্পে কে শক্তি প্রদান করে ? 
অতএব কোন পদার্থেরই উত্পত্তি বা নাশ নাই €৪ আমারও 
উৎপত্তি ও বিনটশ নাই, আমি পু্বেও ছিলাম, পত্রও থাকিধ, 
অবস্থান্তর হইবে মাত্র । মৃত্যু হইলে আমার দেহ ভমৃত্তিকা জল 
বায়ু গ্রন্থৃতিতে পরিণত হইবে বটে, কিন্তু জনীয় বাম্প হইতে 
জলের ন্যায় তাহা হইতে আর একটী দেহ সমুংপন্ন হইবে। 
তাহাই আমার অবস্থান্তর প্রাপ্ত পরকাল। এরূপ ফেঁ পদার্থ 
হইতে আমার বর্তমান দেহ গঠিত হইয়াছে, তাহ পুর্বে 
যে দেহরূপে বর্তমান ছিল, তাহাই আমার পূর্ববঙন্ম। 
কিন্ত পূর্ে কি ড্রিনাম ও পরে ক হইব তাহার নিশ্চয়তা! 
নাই । আমার এই দেহ হইতে উদ্ভিদ জন্মিতে পারে, কীট ঝ 
পতঙ্গ জন্মিতে পাবে, পশু বা পক্ষী জন্মিতে পারে এবং মানব 
জন্মিত পাকে? যদি আমি পুনরায় মানব হুই, তাহা হইলে 
যদিও তখন বুঝিতে পাৰিব না ষে, পূর্বে আমি কি ছিলাম, 
কিন্ত সে যে এই আদ্্ি তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি আমি 
ভবিষ্যতের জন্য জগতের কোন উপকার করিয়া যাই এবং 
মদ্দেহোৎপন্ন অবস্থান্তর প্রাপ্ত প্রানী*্যদি তাহার ফল ভোগ 
কৰ্ধিতে পারে, তাহ! হইলে মে বে আমার কাধের ফল আমারই 
ভোগ করা হইল, তাহাতে আর ঈনেহ্‌ কি? এই আমি 
যাহা হইতে উষ্চপন্নঃ সেই আমিও বখন তাহা হইতেই উৎ- 
পন্ন, এবং এই আমি যখন সুখকর বিঙ্কর লান্তে সুখী হই 
ও সে গঙ্গীমিও যখন ন্ সুখী হইব, তখন এই আমাতে 
ও দেঞ্আম[তে কোন প্রভেদ নাই, হি আমারই পরকাল 
ম্টুত। পরকাঙ্ে মানব ভিন্ন» অন্ত জীবদেহ গুপ্ত হইলেও 
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তাহাতে আমার আমিত্ব থাকিবে। তাহা আমারই পরকাল । 
বদি আমি কখন পুনরার মানব হই, তাহ যে কত কাল পরে 
হইব, তাহারু নিশ্চর়ত। ক? ইহার মধ্যে কতরূপ দেহ.অবলম্বন 
করিতে হইবে, তাহারই বা স্থিরতা কি? কিন্ত বোধ হয় 
মানব মরিয়া মানব হইবারই অধিক সম্ভীবনা। জলীয় 
বাম্প হইতে জল জন্মিবারই অধিক সম্ভাবনা.। ঈশ্বরের নিয়মান- 
সারে চলিলে আত্মার উন্নতিই হইয়৷ থাকে | তাই যত পৃথিবীর 
বয়স হইতেছে ততই মানবের সংখ্যা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ 
জড়ের আত্মা উন্নত হইয়া উদ্ভিদ হইতেছে; উত্তিদের আত্মা 
কীট, পতঙ্গ হইতেছে; কীট পতঙ্গের আত্মা পণ্ড, পক্ষী 
হইতেছে এবং পশুর আত্মা মানব হইতেছে । তাহা না হইলে 
মানবের সংখ্যা কি প্রকারে বুদ্ধি হইবে £ আমাদিগের শান্ত 
কারের ইহ বুঝিয়াই বলিয়াছেন অশীতি লক্ষ যো ভ্রমণ 
করিয়া! ছূর্লভ মানব-দেহ প্রাপ্ত হওয়। যায়। আবার কাধ্য ও 
অবস্থা ভেদে এ নিরমের ব্যত্যয় হইবার ও সম্ভাবনা আছে, 
অর্থাৎ কম্ম দোষে আত্মার অবনতিও হয়--মানব পরকালে পণ্ড 
পক্ষী কীটাদি রূপেও জন্ম গ্রহণ করে। 

কেছ কেহ হর ত বণপিবেন, স্বীকার করিলাম পদার্থের ধ্বংস 
নাই, যে পদার্থ হুইতে' আমি উৎপন্ন হইয়াছি, তাহা হইতে 
পদার্থাস্তরের উৎপত্তি হইবে, কিন্ত যেসকল পদার্থের সন্মি- 
লনে আমি উৎপন্ন হইক়াছি, সে সমস্ত যে পুনরায় মিলিত, হইয়া 
দ্েহাস্তর গঠিত হইবে, বিভক্ত হইয়া বন্ৃতর হনছে যে 
যাইবে না, তাহার পুমা কি? তাহা ধুঁদ হয়, তবে আম্মার পর 
জন্ম হইল টক? কত্ত জিজ্ঞাস করি “নামি; কাহাকে বহে? 
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দেহের সমন্তের সন্মিলমকেই কি আমি বলে? হস্তহীন আমি কি 
পরদহ্ীন আমি কি আমি নই? সর্বসশ্মিলনে ভিন্ন যি আমি ন! 
হর, তাহাহইপে স্কুল আমি গুঘদি আমি হই, তবে রশ 
আমি আমি হইতে পারি না; বালক আমি যদি আমি হুই, 
তবে যুব! আমি, আমি হইতে পারি না। কেন না স্থূল দেহে যে 
সকল রক্ত মেদাদ্ি ছিল, কশ হইয়া তাহার অনেক কমিয় 
গিয়াছে এবং বালক কাঁলে যে সকল রক্ত। মাংসার্দি ছিল 
তীহার অধিকাংশ বিষ্টা, মুত্র, প্রশ্বাসাদি দ্বার বহির্গত হইয়া 
তৎস্থানে নৃতন রক্ত মাংসাদি ভোজনাদি দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়াছে । 
নিয়তই শারীরিক পদ্রাথের পরিবর্তন হইতেছে । যদি সমস্তই 
আমি পদ বাচ্য ,হয়, তবে এক মুহ্ূর্ধও আমির অস্তিত্ব থাকে 
না। অতএব 'দেহস্থ সমস্ত পদার্থ আমি বাচ্য নহে, সুতরাং পর়্- 
কালেন্মমামিগ্ছ বজায় রাখিবার জন্ত ইহকালীন দেহের সমস্ত 
পদার্থের একত্র সমাবেশ আবশ্যক নহে। আমি অতি স্ক্ 
পদার্থ । যে দিন গর্ভ মধ্যে প্রথম আরিভূতি হইয়াছি, সেদিন 
আমি যে কুক অবয়বে উদ্দিত হইয়াছি সে অবযবের সহশআ্াংশও 
আমি নহি; কেন না আযাতে ঘন্ত শক্তি আছে সে সমু- 
দায়েরই মূল যন্ত্র শী স্থুপ্জ অবয়ব যধ্যে নিহিত ছিল। 
অত্তএব আমিবাচ্য যন্ত্র বা আত্মা নিতাস্ত ক্ষ সুস্্ম আত্মা 
অনায়াদে ক্ষোস্বত্ত লাভ করিত্েপারে । তাহা বিভক্ত হুইয়! 
বছতবু দেহ উৎপন্ন করে না। 

একে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীব পূর্বজন্মকৃত কারের ফল 
ভোগ ওকরে, কি না? আমাদের বোঞ্ধৃহয় করে। কেন না 
ুর্ঘ জন্মে আক্কা যে উৎকর্মু বা অপকর্ধ লাগ করে তাহা 
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যদি পরজন্মে না থাকে তাহা হইলে উদ্ভিদের আম্মা কি প্রকারে 
পর পর উন্নতি লাভ করিয়! মানবীয় আত্মা হয়? পূর্ব্বজন্মের 
উৎকর্ষতা স্থায়ী না হইলে কি প্রকারে পররূপ উন্নতি 
হয়  বিশেষজঃ উতৎকর্ষতা প্রাপ্ত মানবের সন্তানের আত্মা যখন 
উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাহার নিজের আম্মার উৎ. 
কর্ষতা নষ্ট হইবে কেন £ 

আর এক কথ! এই যে, অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই; 
আনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি অশেববিধ €ৌশলে নিয়ত চেষ্টা! 
করিয়াও কার্য্ের তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারে না ও কত 
কত ব্যক্তি বিনা ঘতে বা সামান্য যত্ত্েঠ বুদ্ধির সাহাধ্য 
ভিন্ন, বিলক্ষণ ফল লাভ করে । কুষ্ণপান্তি ছোল। বেচিয়! 
বড় লোঁক হইলেন এবং রামকান্ত এক জন সামান্য ব্যব- 
সায়ীর প্রতিনিধিকে ক্ষণকালের নিখিত্ব আশ্রয় 'দয়৷ বিখ্যাত 
ধনী হইলেন। ছোল1 ফি আর কেহ বেচে নাই, না আর 
কেহ কাহাকে আশ্রয় দের নাই? তবে ইহার কেন এরূপ 
সামান্য কাধ্য করিয়া এরূপ অধিক ফল লাভ করিলেন ? ইহ! 
হইতে সহজ গুণ চেষ্টা কয়া অপরে কেন ইহার সহশ্রাংশ 
লাভ পায় না? অগ্ুসন্ধান করিলে জানা যায় যে 
পামান্য লোক কত কত সামান্য কারণে দেশবিখ্যাত 
হইয়াছেন এবং অনেক মহংলোক সামান্য সারণে নিংহ্ব 
হইয়া গিয়াছেন! কয়ক জন মাত্র সেনা সমভিব্যাহারে 
ক্লাইব মহাপরাক্রাস্ত সিরাজউদ্দৌলাকে পরান্ধয় করিণেল কিন্ত 
মহাপরাক্রান্ত চিতোস্রাজ প্রতাপসিংহ অশেষ চেষ্টা করিয়াও 
রূবনরাজ্যের কিছুই করিতে পারিলেম না। সামান্য কারাণ 
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মলহার রাও রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হইলেন, কিন্ত আলাউদ্দীন 
সহ ছু্ষম্্ করিয়াও অক্ষুপ্ন ছিলেন। এ সকলের কারণ কি? 
আমাদের বোধ হয় পূর্বজন্মে মান্গব যে বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা 
লাঁত করে, পরকালে সেই নিপুণতা তাহার স্বাভাবিকের ন্যায় 
থাকিক্ যায়; তাহার মন্দ সে নিজে বা! অপরে বুঝি উঠিতে 
পারে না। মোহজ ছোল! বেচিল, কৃজ্পাস্তি কিনিল $ মোহস্ত 
ভাবিল ক্রমে ছোলার দর আরও কমিবে, কৃষ্ণপাস্তি পুর্বজন্মকৃত 
ব্যবসা-নিপুণ বুদ্ধি বলে বুঝিলেন পরে ছোলার মূল্য বাড়িবে। 
ইহাতেই মোহস্ত ছোলা বেচিল ও কৃষ্ণপান্তি ছোলা কিনিল। 
বোধ হয় প্রর্নপ বুদ্ধিবলে বামকাস্ত গবর্ণর জেনারলকে আশ্রন্র 
দিয়াছিলেন, এবং ক্লাইব সাহেব সামান্য সৈন্য লইয়া সিরাজ- 
উদ্দৌলাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আধ্য পণ্ডিতের ইহাকে 
অনৃষ্ট বন্চলন | 

আমর আর এক প্রকার অদৃষ্ট দেখিয়া থাকি, তাহাকে 
সময় ও পড়তা বন্ুল । অনেক সগয়েই দেখা বায়। যে 
কাহারও ভাল হইতে আরস্ত হইলে, সে সময়ে তাহার সকল 
দিকেই ভাল হয়, আবার যখন শন্দ হইতে থাকে তখন 
ক্রমাগততই মন্দ হয়। কিন্ত কি কারণে সেই ভাল মন্দের 
পড়া হয় তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই। *ধাহারা অভিনিবেশ 
সহকারে তাসগ্থেলিলা ক্লান্ত হইয়াছেন, তাহার] বুঝিয়াছেন যে, 
পড়ত] কি। যে দিন যে দিকে তাসের গুড়তা হস, সহস্র চেষ্টা 
করিলে৪প্তাহ] ভাজা যাদু না। পড়তার দিকের খেলওয়ার 
নিতান্তঅভ্ঞ হইলেও জন্ী হয়েন ও পড়তপ্খ না হইলে অতিশয় 
ভ্রীড়ানিপুণ ব্যক্তিকে ও হারিতে*হয় । দেখা গিয়াছে এক দিকে 
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তাসের পড়ত! সময়ে সময়ে চারি, পাঁচ বা ততোধিক দিন থাকে ! 
কথন কখন এক দিনেই পড়তা দুই তিন বার ভাঙ্গিয়। যাঁর'। 
কোন দিন €কানও পক্ষেই পড়তা হয় না। ইহণর কারণ কি? 
এই পড়তা জাবাত চেষ্ট1! করিলে হয় না, চেষ্টা করিলেও ভাঙ্গে 
না, বিনা] চেষ্টায় হয় ও বিনা চেষ্টায় ভাঙ্গে। বত্রিশ খানি 
কাগজে ক্রমাগত থেল। করিয়া যখন তাঁহার পড়তার মর্ম কিছুই 
বুধা গেল না, তখন এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্যাপারের পড়তার 
কারণ কি রূপে বুঝা যাইবে? ফলতঃ ভাসের পড়তার ন্যাক্স 
আমাদের কার্য্েরও পড়তা আছে। সেই পড়তার নামও 
আনৃষ্ট। এই গড়তা যে সময় হয়, তাহাকে স্থসময় বলে ও 
যে সময় তাহা! হয় না তাহাক্ষে কুসমষ বলে?) ফলিত 
জ্যোতির্ধিদ্‌ গঞ্ডিতেরা তাহার কারণ স্বরূপে সুগ্রহ ব! কুগ্রহের 
কাধ্য বলিয়া থাকেন। তাহাদিগের মত যে পিতাস্ত 'অলীক 
তাহাও নিশ্চয় বলা যাঁয় না। বেখানে কাধ্যের কারণ দৃষ্ট হয় না 
বা বুঝ! যায় না সেই কারণকেই অদৃষ্ট (ন7দৃষ্ট ) বলে। স্থতরাং 
যেখানে মানব কারণ বুঝিতে অক্ষম হয়, সেইথানেই অন 
বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়। ক্ষিম্ত শেষোক্ত প্রকার অনৃষ্টের সহিত 
পুর্ব জন্মের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে কি না বুঝিতে পারা 
যায় না! 

এভিম্ন অন্ত কূপ পরকাল অর্থাৎ বর্গ নরকাদি ভোগ 
আমাদের জ্ঞানের অপ্গগাচর 1 ঈশ্বর ও জ্ঞান প্রকরণ আলোচনা 
কপ্মিলে বিষয় আরও বিশদ হইবে। 


পা 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 


শাসিত 


ঈশ্বর । 


ঈশ্বর কি? অর্থঠৎ ঈশ্বরের স্বরূপ কি ও তাহার কাঁধ্য কি? 
ভীহাকে জানিবার আমাদের সাধ্য আছে কি না? যদ্দি*থাকে, 
তবে কি উপায়ে তাহাকে জানা যায় ? মানব্গণ যে নিয়ত ঈশ্বর 
ঈশ্বর করিয়া থাকেন, তাহারা কি ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া- 
ছেন? ঘদি করিয়া থাকেন, তখে তাহার মর্ম কি, অনুসন্ধান 
করা আবশ্তক। *কিস্তু তদনসন্ধীনে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা 
দেখি পাই, সুকলেই বলেন ঈশ্বর মানবের জ্ঞানাতীত, মনুষ্য 
তাহাকেস্জানই্বাগে পায় না? ঈর হরং যানকের জন্ত খর 
বিশেষ প্রণয়ন করিরা দিয়াছেন, সেই গ্রন্থে তীহাঁর স্বরূপ ও 
মানবের কর্তব্য কর্মে ব্যবস্থা দির্দিষ্ট হইঘাছে। সকল ব্যক্তিরই 
সেই গ্রন্থের মতাস্থসারে চল! উচিত । যিনি সেই গ্রস্থলিখিত 
ব্যবস্থার বিপরীতাচারী হইবেন, তিঞ্জি ঈশ্বরের ক্রোধভাজন 
হইয়। অস্ত কাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবেন । কিন্তু দুঃের বিষয় 
এই যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরপ্রণীত গ্রস্থ খকখুনি নহে; অসংখ্য 
ঈশ্বরপ্রণীত গ্রন্থ স্েখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সম্ভদায় 
আপনাদের গ্রন্থ বিশেষকেই ঈশ্বর প্রীত ঝ্ুলন ও ,অন্য সম্প্র- 
দায়ের ন্্াগযাী ঈশ্বরপ্রণৃত ্রস্থ গুলিকে নাস্তিকতা বা ভ্রম- 
প্রমাদপুণ্ঠ কাল্পনিক বলিযু' অগ্রাহ্‌ করেন। কতরাং কোন্‌ খানি 
যেব্রীস্তবিক ঈশ্বর গণীত তাহা ক্ষিরূপে স্থির হইবে? মদি  দকল 
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গ্রন্থের মতসকলের পরম্পর সামগ্রশ্ত থাকিত, তাহা! হইলেও 
কোনরূপে প্রকৃত পথের অনুসরণ করা যাইতৈ পারিত। কিন্ত 
সে সকলের পলামগ্ুম্ত থাকা দুরে থাকুক, তৎসমস্ত পরস্পর এত 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে, তাহার একথানিকে প্রক্কৃত বলিলে, অপর 
সমস্তকেই ভ্রমপূর্ণ বলিতে হয়। 

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়গণের মধ্যে কেহ ঈশ্বরকে সাঁকার, 
কেহ নিরাকার, কেহ পুরুষ, কেহ প্রকৃতি, কেহ দ্বিভূজ, 
কেহ চতুর্ভজ, কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ ভক্ত- 
বসল, কেহ দীনবন্ধু, কেহ জ্রাণকর্তা, কেহ ভূভারহারী 
ইত্যাদি নান! প্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন। কহ কহেন 
অহিংসা পরমধন্ম, কেহ বলেন মন্ুষা ও পণুব শোণিত ঈশ্বরের 
অত্যন্ত শ্রিয় । কেহ বলেন আতপত গুল, কদলী, পুষ্প প্রভৃতি 
তীহার পুজার প্রপান উপকরণ ; কাহারও মতে 'মন্যমনে 
ধ্যান করিলেই তিনি সন্তষ্ট। কেহ বলেন নিকৃষ্ট জাতির 
অক্নগ্রহণ মহাপাপ, ক্ষেহ বলেন জাতিরবিচার উশ্বরের উদ্দেশ 
নহে। গ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীর! হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতিকে বিৎম্মী 
বলেন। তাহাদের পারত্রাণের নিমিত্ত তাহারা দেশে দেশে 
ধর্মযাজক পাঠাইয়া থাকেন । খবনেরা আবার সকলকেই 
বিধন্ম্ণ বলেন। যে পধ্যস্ত বিধঙ্মীরা তাহাদিগের ধর্ম অবলম্বন 
ন। করে, সে পধ্যন্ত তাহাদ্িগের ধন, মানত, পরাণ, বিপুলকীন্ডি 
সকলই নষ্ট করেন ।» হিন্দুর! যদিও এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ , অর্থাৎ 
'াহাদিগের মতে পৈত্রিক ধর্দে থাকিলে সকলেরই মুক্তি 
আছে, কিত ভচছারা স্বধর্মভাযাগাদিগকে ফদাচার, বলেন । 
এইকপ সহ সহজ সম্প্রদান ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রঙ্কার স্বরণ, ও 
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ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্তব্য কর্মের নির্দেশ করেন। কোনও 
মন্প্রদায়েরই পরস্পর মতের সামঞ্জস্য নাই। প্রর্ভ্যক সম্প্র- 
দায়েরই মতে কিধন্মীরা চিরকালঞনরকভোগ করিবে। 

এক্ষণে আমরা কোন্‌ থানিকে প্রকৃত ঈশ্বর গ্রীত বলিব? 
কোন খানির মত বাস্তবিক সত্য ? কোন্‌ মত অবলম্বন করিলে 
আমাদের সত্য পণ্বে চল হইবে? কাহাকে প্রকৃত ঈশ্বর 
বলিব? যিশু্বষ্টকে ? মহন্মদকে ? বিষ্চুকে ? না ছুর্মীকে? 
কোন্‌ ধর্মের মত তাহার প্রকৃত আজ্ঞা? কোন্‌ পথে চলিলে 
আমাদিগকে নিরশ্নগামী হইতে হইবে না৭ স্বর্ণভোগ-স্থথের বাঞ্ছ। 
ন! করিলেও চলে, ক্রিন্ত নরকভোগের আশঙ্কা না করিয়া তথাকা। 
যায় না। যিনি ক্ুষ্ট হইলে আমাদিগের সব্বনাঁশ, ধাহার 
করুণারলে আমরা আহাদ বিহার করিক়। সখ শ্বচ্ছন্দে বিরাজ 
করি, ভার *আজ্ঞ! পালন না করিলে চিত্রকাল ছুঃখ পাইতে 
হয় ধাহার উপাসনা করাই আমাদিগের মুখ্য কার্য, ভীহাকে 
ও তাহার নিয়মাবলী প্র জাঁনিলে চলিকে কেন? এই কারণেই 
ঈশ্বর সম্বন্ধীয় তর্কের অবতাঁরপা ও দর্শন-শান্ের স্থষ্টি হইয়াছে! 
দর্শনশান্ত্র-গ্রোণেতাগণ ঈশ্বরের স্বরূপ গ্কাধ্য নিরূপণ করিবার 
জন্য বাঁনা উপায় অবলগ্ন করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকাধ্য 
হইতে পারেন নাই। তাই চার্বাধাদি, দর্শন প্রণেতাগণ 
ঈশ্বরের সত্তা অন্ধীকাল করিয়াছেন । অন্যন্য 'দার্শনিকগণ অনেক 
কুট তর্কের অবতারণা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ, করিকাছেন 
বটে, কিন্তু হার! ঈশ্বরের ঘে প্রকার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহাতোহার নাস্তিতইস প্রতিপন্ন হইয়ানস্কে। কেনন! প্রধান 
গর্ঠান দার্শনিকগের মতে ঈশ্বরলিরাকার, হরির, নিখএ 
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ও নিলি । সকল শ্তণগুলিই অভাব-বাঁচক। আঁকার নাই, 
গুণ নাই, অবস্থাস্তর নাই, কার্ধ্য নাই, তবে ঈশ্বরের 
আছে কি? ঈশ্বর আছেন, অথচ তাহার অস্তিত্বব্যঞরক কোন 
লক্ষণই নাই) ম্ুতরাং পাকতঃ ঈশ্বর নাই অথবা তীহাকে মানব- 
জ্ঞানের বহিভূর্তি ও মানবের সহিত মম্বন্ধশূন্য বলা হইল । 

এই জন্য দর্শনশান্ত্র দ্বার! ঈশ্বরের সত্তা সপ্রমাঁণ না হইয়। 
বিপরীতই জপ্রঘাণ হইরাছে। দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া! লোকে 
ধর্মশাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে ও দর্শন ও ধর্শশান্ত্র উভয় 
হইতে কিছু কিছু লইয়া! নৃতন প্রকার ধর্মশান্্ প্রণয়ন করিতে 
আরস্ত করিয়াছে। প্ররূপে প্রণীত ধর্মশাস্ত্রগুলি একবারে খিচুড়ি 
হইয়া উঠিষ়্াছে। তৎসমস্ত প্রমাণ ও বিশ্বাস উভয় সংশ্লিষ্ট 
হওয়ায়, উহার কিছুই সাব্যস্ত হয় নাই। নব ব্রাহ্মধর্ম 
শ্রেণীর অন্তর্গত। ত্রাহ্মগণ দার্শনিক যুক্তি ও ধর্ম"শান্ত্রীস্ত বিশ্বাস 
উভয়ই গ্রহণ করিয়াছেন; দর্শনমতে তাহারা ঈশ্বরকে নিরাকার 
নির্ধ্বিকার ইত্যাদ্দি বলেন, আবার ধর্ম শাস্ত্রীয় বিশ্বাসমতে 
বলেন, মাঁনবগণ ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে এবং ঈশ্বরের 
উপাসনা ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্ধ্যাদি না করিলে, ঈশ্বর পর- 
কালে তাহাদিগকে দওুপ্রদান করেন। তাহারা বিশ্বা- 
জানুসাঁরে ঈশ্বরের সত্তা শনিকূপণ করেন এবং যুক্তি অনুসারে 
কর্তব্য কার্ধ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের আভ্তার বিচাব কেন । তাঁহাদের 
মতের বিরুদ্ধে সহ উত্তম যুক্তি প্রধান করিলেও শ্রাহ করেন 
না, প্রত্যুত এ যুক্তিদাতাদদিগকে নাস্তিক বলিয়া দ্বণা. করেন। 
ঈশ্বর প্রণীতত্রসথবিশ্বপীদিগের ন্যায় গহাদেরও সম্পূর্গ বিশ্বাস 
বে, তাহাদিগের এই অভিনৰ মত ঈশ্বরেষ সাক্ষাৎ আল্তা। 
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সুতরাং তীহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম অবলম্বন ন| করিলে 
মানবগণের নিস্তারের উপায়াস্তর নাই। অথচ দ্র্ণীনিক যুক্তি 
অবলঙ্বনে অন্য র্্মাবনস্থীদিগকে কুধন্ম্ে আনরনের চেষ্টা করেন। 

অতএব যে সকল দর্শন ও ব্রাক্গাদি ধর্ধশাস্ত্রমুহপ্রণেতাগণ 
ধন্মঘকলের একতা সম্পাঁদন চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের দ্বার। 
তাহ! সম্পন্ন ন! হইয়া! নান্তিকতারই সহারতা হইতেছে। 
ধর্মশান্্র ৰকলও যে দর্শন শান্ত্রনকলের ন্যার মানবের মন কল্পিত 
তাহাই স্পট প্রতিপন্ন হইতেছে । কেন না, ঘুকিচক্ষে 
স্পষ্টই বুঝা যাঁয় বে, মানবের যাহ জ্ঞানাতীত তাহার কল্পনাও 
মানৰ করিতে পারে না। তাই স্বর্গ বর্ণনকালে মাঁনরগণ 
স্বর্ণঅট্রালিকা, হীরুকত্তত্ত, অমৃতমরী নদী, চির-বসন্ত, শোক- 
দ্খহ্নীনজীব ইত্যাদি বাহা কিছু উৎকৃষ্ট অথচ জ্ঞানায়ত্ত 
তাহার করন করিন্না থাকেন, জ্ঞানাতীত কোন বিষয়েরই 
উল্লেখ করিতে পাবেন না। ঈশ্বরের বর্ণনাও প্রবূপ। তাহারা 
বিশ্ব মধ্যে মানবকেইও সর্বশ্রেষ্ঠ দেখিয়াছেন, ঈশ্বরকে সেই মান- 
বীক্ন গুণ-সম্পন্ন করিকাছেন। সেই গুণ গুলির অর্ধিক্য বা অভাব 
করন! করিয়াছেন, এই মাত্র প্রভৈদ।* সাকারবাদীরা মানবের 
ন্যায় ঈশ্বরের পুভ্রকলত্র, ভোগৈশ্বধ্য, বিপদসম্পদ, শক্রমিত্র, 
আহারবিহার, ব্বাজনীতি সমাজনীর্ণতি প্রভৃতি সমুদায়েরই 
কল্পনা করিয়াছেন ।৯ থে নিরাকারবাদীর? সাকারবাদীদিগকে 
পৌত্লিক বলিয়? বণ করেন, তীঁহারাপ্তু যে সম্পূর্ণ পৌভুলিক, 
স্তাহা তনহার। বিবেচন! বত না। তীহার! মানবীয় শারীর- 
ধর্ম ইন্টেরে আরোপ করুম নাই বটে, কি মানসিক গুণ সকল 
উ্লবিকল তাহাতে রান করিয়াছেন। ইচ্ছা, প্রিয়া প্রিয়জ্ঞান, 
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ক্তজ্ঞতাভিলাষ, তোধযামোঁদপ্রিয়তা, দুপুরস্কীরদানশীলতা 
জান প্রভৃতি মসুদাক্স মানবীয় মানসিক ধর্ম গুলিই তাহাতে 
কল্পিত করিয়াছেন। এ সকল ঈশ্বরে থাকা" সম্ভব কি না, 
তাহ! একবারও বিবেচনা করেন নাই। যুক্তি মার্গানুসারে 
একটু চিন্তা করিয়! দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা বাইবে, যে, এ সকল 
খুণ ঈশ্বরে থাক নিতান্ত অসম্ভব । আমরা একটা একটা 
কিয়াস সকলের আলোচন। করিতেছি । 

কোনও কাধ্যনাধনের পুর্ব্ব ভাবই ইচ্ছ! ; এই জন্ত ইচ্ছা হই- 
লেই কাধ্যেক্র চেষ্টা! হয় । উদ্দেষ্ বিন! কখনও ইচ্ছা হইতে পারে 
না । মানব সুখাভিলাবী ও স্বার্থপর, অথচ সর্ধশক্তিসম্পৃন্ন নহে, 
এজন্য মানবের অন্তরে কোন না কোন স্বার্থ থাকে ও তাহা 
পুরণের ইচ্ছা জন্মে। ঈশ্বরের কি উদ্দেশ্ত আছে যে, তাহা সফল 
করিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইবে ? যখন সমু্ীয়ই, তাহার, 
খন তাহার কিছুরই অভাব নাই, তখন তাহার কোন স্থার্থও 
নাই, তত্সাধনের ইচ্ছাও নাই । ঈশ্বরকে স্খাভিলাধী এবং দেই 
সুখ প্রান্তি তাহার ক্ষমতাধীন নয়, একথা না বলিলে আর তাহার 
ইচ্ছা আছে বল! ধায় ন'। কিন্তু তাহা বলিতে গেলে তাহার 
ঈশ্বরত্ব কোথাক্স থাকে? তিনি কিসের কাঙ্গাল? কোন্‌ বিষয় 
তীস্থার প্রার্থনীক্ন এবং ফে তাহার প্রার্থনা পুরণে বাধ! দিতেছে ? 
বিশেষতঃ ইচ্ছা প্রত্ৃতি সমস্তই সাকার ধর্ম, এ সকল ধর্দ 
ঈশ্বরের আছে বলিলে, তাহাকে সাকার বলিতে হয়; নচে্ 
“মাথা নাই তার মাথা ব্যথা” বাক্যের স্তাক্স অসম্ভব হুইয়! পড়ে । 

মানবেন্ন যাহা জ্সার্থের অনুকুল তহ্হিনই তাহার প্রিন্ন, এবং স্বাহ 
তাহার ্বার্থের বিরোবী তাহাই তাহার অপ্রিয় । ইশখরের যখন 
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স্বার্থ নাই তখন তাহার প্রিক্লাপ্রিয় কি? যদি তীহাঁর প্রিয়প্রিয় 
থাকিত, তাহা হইলে তিনি কেবল প্রিয় পদাঞ্থরই তু 
করিতেন, অক্রিম বিষয় কখনইটস্টরি করিতেন না! দুধকলা। 
দিয়া কখনও সাপ পুধিতেন না । দিও তিনি অগুগ্রয় বিষয়ের 
প্রি করিতেন, তাহা হইলে কোন্‌ বিষয় স্তাহার প্রিয় ও কোন 
বিষয় অশ্রিম্ন তাঁহ৷ অবশ্য আমাদিগকে বলিয়া দিতেন। কেনন! 
যখন তাহার প্রিয় কার্ধ্যান্ুষ্ঠানই আমাদিগের কর্তব্য ও প্তাহার 
অভিপ্রেত সুখকর, তখন তাহা আমাদিগকে বলিয়। দেওয়া 
তাহার নিতাস্ত উচিত। কিন্তু তিনি তাহা আমাদিগকে 
বলিয়া দেন নাই যদি বলিয়া দিতেন, তাহা হইলে তুমি 
বাহাকে ঈশ্বরের ওপ্রিপ্নকাধ্য বল, আমি তাহাকে তাহার 
নিতান্ত অপ্রিয় বলনিতাম না। কেহ বলেন জীবহিংস। 
ঈশ্বরেরঞপ্রিব(কেনন সকল পদার্থ ই তাহার স্ব, সৃতরাং তৎ- 
সমুদায়েরই রক্ষ] করা তাহার ইচ্ছা )। কেহ বলেন জীবহিংসা! 
তাহার অভিপ্রেত, নত্ভুব। ব্যান্রাদি হিংস্রন্বন্ত ভাগাদিকে বিনাশ 
করিত ন1। এইরূপে দেখা যায় ঈশ্বরের প্রিক্লাপ্রিয় সম্বন্ধে জগতে 
সহশ্র সহস্র বিপরীত মত প্রচলিত আছে৷ অগ্রিয় যখন ঈশ্বরের 
কষ্টদায়ক তখন কেন তিনি নিয়ত অপ্রিয় পদার্থ দ্বারা নিয়ত 
কষ্ট ভোগ করিতেছেন ? 

মনুষ্য মধ্যেন্মাহান্তা সমাজের বাআপনার বিকারী তাহারা 
দুষ্ট এবং যাহারা হিতকারী তাহারা শিষ্ট |ঞুষ্টের দ্বার আমাদের 
অনিষ্ট হযু, এই জন্য আমরা তাহাদের দমন করি এবং শি্টের দ্বার! 
আমাদেন্স উপকার হয়, ধুঁজন্য তাহাদের উক্জনাহ বর্ধগার্থ পুরস্কার 
ছিঃ কিন্তু ঈশ্বর ছৃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন কেন? 


৫৬ মানব-তত্ব। 


আমাদের দারা তাহার কোনও হিতাহিত হইতে পাঁরে না। বদি 
বল বিশ্বেরহিতোদ্দেশে দণ্ডাদি দান করেন, তাহাও অসম্ভব । 
কেননা শিষ্ট হুষ্ট সকলই তাহার স্থষ্ট। ছুষ্ট ফর্দ তাহার অভি- 
প্রেত না হইত, তাহা হইলে কখনও তিনি ছুষ্টের স্থষ্টি করিতেন 
না। যখন তিনিই দুষ্টের্‌ সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন দুষ্টের দণ্ড 
দেওয়] তাহার নিতাস্তি অসস্ভব 

অনৈকে বলেন ইশ্বর ছুষ্টের স্থপ্টি করেন নাই, মাঁনবগণ 
আপনারাই তাহার অনভিপ্রেত কাধ্য করিয়া ঢুষ্ট হয়; কিন্তু 
একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধের । কারণ তাহা হইলে মানবকে ঈশ্বরের 
প্রতিদ্বন্দ্বী ও মমকক্ষ শক্র শয়তান বলিতে হর, স্থৃতরাং ঈশ্বরের 
সর্ধশক্তিমত্তার হানি হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা, সকলে ভাল হউক 
ও স্থুথে থাকুক, মানব তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিল না; 
ঈশ্থবের ঈশ্বর কোথায় রহিল্‌? মানব ঈশ্বরকে পরান্জু.করিল। 
ঈশ্বর মৃত্যু অস্তে তাহাকে দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু জীবিত 
মন্ষ্যের নিকট তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু 
জিজ্ঞাস্য এই যে, মনৰ এই ইশ্বর-বিজন্বিণী শক্তি কোথায় 
পাইল ? মানব খন ঈশ্বরের স্থষ্ট, তখন এই ঈশ্বরাজ্ঞা ভজ- 
কারিণী শক্তি কি সেই ঈশ্বর হইতে পায় নাই? মানবের নিজস্ব 
কি কিছু আছে? বুদ্ধি, বিবেক, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, 
মদ, মাৎসধধ্য প্রভৃতি মানসিক শক্তি সকল ?িক মানব নিজে 
আনিয়াছে? যদি নহয়, যদি সমুদায়ই ঈশ্বরদত্ত হয়, তবে ঈশ্বর- 
দত্ত শক্তি অনুসারে কৃতকাধ্যের জন্য মানব দণ্ডিত বা পুরস্কৃত 
হইবে কেন ? মানক যে প্রবৃত্তি অনুসারে দুকন্থে প্রবৃত্ত, হয়, সে 
প্রবৃত্তি ঘখক ঈশ্বরদত্ত তখন তঙ্জন্য মানবের" দায়িত্ব কোথা? 
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কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর মানবকে দুষ্কর্শে প্রবৃছি দেন 
নাই, তিনি মন্গষ্যকে স্বাধীনতা দিয়াছেন মাত্র % মনুষ্য সেই 
স্বাধীনতার অগপ্রব্যবহারে যে দুঝ্বুর্ম করে, তাহার জন্ত মন্থষ্যই 
দোঁবী। কেন না সে চেষ্টা করিলে ভাল কর্ম কন্তিতে পারিত। 
কিন্তু জিজ্ঞাস। করি, ঈশ্বর আমাদিগকে যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, 
তাহার মর্ম কি? ইচ্ছামত কাধ্য করার শক্তিকে অবশ্য স্বাধীনতা 
বলে। সুতরাং বুঝিতে হইবে ফে্ঈশ্বর আমাদিগকে বলিঘ্ঁছেন যে 
“তোমরা ভাল মন্দ বা যাহা ইচ্ছা! করিতে পার, তাহাতে আমার 
কিছুমাত্র আপত্তি নাই* | যদ্দি এরূপ বলিয়া থাকেন তবে তিনি 
ভাল কার্য্ের পুরস্থার ও মন্দ কাঁধোর দণ্ড দিবেন কেন ? তাহ! 
হইলে আর স্বাধীনতা দেওয়া হইল কৈ? আমি বদি তোমাকে 
বলিষতুমি আমার কথা শুন বা না শুন তাহাতে আমার কোনও 
আপাত নাই? এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ তোমাকে স্বাধীনতা 
দিতেছি ) কিন্ত বদি আমার কথা শুন তাহা হইলে তোমাকে ভাল 
বাসিৰ নচেৎ তোমাক্কে বিলক্ষণ প্রহার করিব। তূমি আমার কথ! 
শুনিলে না, আমি চমত্কার এক লশুড় প্রহার করিলাম । দেখ 
আমি তোমাকে কেমন স্বাধীনতা" দিলা [ঈশ্বর কি আমাদিগকে 
অন্ধপ স্বাধীনতী৷ দিয়াছেন? যদি সেরূপ হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট 
বুঝা যাইতেছে, যে তিনি অসৎ কাষ্যের দড ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
অথচ আমাদিগঞ্কক স্ভুসৎ কাধ্য হইতে নিবৃত্ত থাফিবার উপযোগী 
কোন রূপ দৃঢ় উপায় ব্যবস্থা করেন নাই & এবপ অবস্থায় ঈশ্বর 
আমাদিকে দণ্ড দিলে, , দণ দেওয়াই যে, তাহার নিতান্ত অভি- 
প্রেত ্বাহাই, বুঝায় । মুনের প্রতি তীহান্ক এত কোপের কারণ 
স্ি? বিশেষতঃ তিনি যে দণ্ড দেন, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না 
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কেন? দওপুরস্কারদানের উদ্দেশ্য কি? শিক্ষাদানই কি দণ্ড 
পুরস্কারের উদ্দেশ্য নয়? কোনব্যক্তি কোন দ্র্্েৰ নিমিত্ত 
দণ্ড প্রাপ্ত হইলে সে বুঝিতে পারে যে, এই বর্ষ করিয়াছিলাম 
ভজ্জন্ত দণ্ড প্রাইলাম, পুনরায় এরূপ কন্দম করিব ন1। এ্রবূপ 
সৎকর্ম কিয় পুরস্কার প্রাপ্ধ হইলে সৎকর্ে প্রনুত্তি জন্মে । 
অপর ব্যক্তিগণও তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সৎকর্ করিতে ও 
দ্শ্ম না করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়; কিন্ত ঈশ্বর আমাদিগকে যে 
দণ্ড বা পুরঙ্কার দেন তাহা কোন্‌ দুম বা কোন্‌ সৎকর্ম্ের জন্য 
তাহা কিছুই জানা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশান্ে ভক্ষদ্্ ও সৎ" 
কর্ধের লক্ষণ ও তাহার দণও পুরস্কারের কথ! লিখিত আছে সত্য, 
কিন্তু তাহা পরম্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাঁবাপন্ন । এক ধন্খান্ছিসারে 
বাহ। সত্কর্ম, অপর ধর্মান্থনারে তাহ নিতান্ত ঢক্ষত্ম। তাহার 
কোনটা সত্য জানিবার উপায় নাই । কোন কুকর্রই আমর] 
প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি করিতে পাবি না। আহার না করিলে 
জীবন ধারণ হয় না, একথা যেরূপ কাহান্েও শিখাইয়া দিতে 
হয় না ক্ষুধা আপনিই আহারে প্রবৃত্তি জন্মাক্স ; সৎকর্ম প্রবৃত্ত 
ও কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত সেন্ূপ কোন বৃত্তি 
আমাদের হৃদয়ে নাই। সুতরাং কোন্টা সতকম্ম ও কোন্টা 
ছুফন্থ্ তাহা কি প্রকারে জানিব? 

কেহ কেহ প্ররপ বৃত্তির (00850100৫9) সত্তা শীকার করেন। 
তাহারা বলেন ঈশ্বরদত্ত সেই মনোবৃত্তি দ্বারা আমাদের মনে 
কুকর্ম করিলে গ্লানি ও সতকাধ্য করিলে প্রসন্নতা জন্মে । আমর! 
বলি. সেটা কেবল অণমাদ্দিগের অভ্যার্স ও সংস্কারের নিমিত্ত 
হইয়। থাকে। কেনা সামান্ত মক্ষিকানাশে' ধার্মিক ব্যজির 
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ঘনে গ্লানি জন্মে, কিন্তু সহস্ত্ মনুষ্য বিনাশেও দস্যু বা রাঁজার কষ্ট 
হয় না। উধার্থে কিঞ্চিৎ স্থরা পান করিলেও হিন্দু আপনাকে 
ধিক্কার দেন, ঝিঁভ্ত ইংরেজ প্রভৃ্ঘত জাতি অহরহ মদ্য পান 
করিয়া আনন্দান্ুভব করিতেছেন। এইরূপ, গ্বাহার যেরূপ 

ংস্কার ও শিক্ষা, তদস্থরূপ কার্য নিমিভ মনের গ্লানি বা প্রমন্নতা 
জন্মে; তাহ! সকলেল্প সমান নহে, আতরাং উহা শুধুর স্টাক় 
প্রাকৃতিক বৃত্তি নহে। অষ্টম পরিচ্ছেদে ইহার বিবরণ করা 
হইল 1 কেহ কেহ বলেন, কফুভোজনের ফল রোগ, শ্রমের ফল 
লান্ু, দানের ফল বশঃ ইত্যাদি প্রত্যেক কার্যের ফল প্রত্যক্ষ 
উপলঙ্ধি হয় । অষ্ঈমরা বলি তাহা নহে। কতকগুলি কাধের 
কিছু কিছু ফল জন। ধায় বটে, কিন্তু অসভ্য বন্তজাঁতির1 সে 
সকন্তের কিছুই জানে না বলিলেই হয়ঃ সুভ্যেরা নান। প্রকার 
বিজ্ঞানশক্রের অনুশীলন করিয়া কিছ কিছু জানিতে পারে 
বটে, কিন্তু তাহ! নিতাস্ত অন্ন এবং তাহারও নিয়ত ব্যভিচার 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । ক্কেননা দেখা বাইঠেঁছে, কত লোক চির- 
কাল কুভোজন করিয়ও দীর্ঘজীক্ট্ হইতেছে, আবার কত লোক 
অতি সুনিয়মে আহারাদি করিয়াও ছিরকপ্ূ বা অকালে মানব- 
লীলা সন্বরণ করিতেছে । কেহ বিনা পরিশ্রমে অতুলৈশব্্য 
প্রাপ্ত হইতেছে, কেছ ব1 দিবারান্রি ভয়ানক্ল পরিশ্রম করিয়াও 
উদরানন মাত্র সংগ্রহ জ্রিতে পারিস্দভেছে না । এইরূপ, অনুসন্ধান 
করিলে, কোন কার্যেরই দৃঢ় নির্দিষ্ট একরুপ ফল দুষ্ট হয় না। 
আবার ক্ধষনেকে ্বাপুতরাদির বিয়োগজনিত মহান্‌ ক্লেশান্থভব 
করে, এবং দেশে দুর্ভিক ও মহামারী উপ হইয়া ভগ্গানক 
ক দেয়। কিস্ত্বরৃত্ত কোন্‌ ক্ষার্য্যের ফলে-নিজকৃত কোন্‌ 
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ছক্ষিয়ার জন্ত মানবগণ এ সকল অসহনীয় ক্লেশ পায়, অনুসন্ধান 
করিলে তাহীর কিছুই জানিতে পারা যায় না। এই স্কল 
বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝ যায় যে, কোন্‌ কর্ণ সৎ ও 
কোন্‌ কর্ম্মঅস্খ এবং কোন্‌ কর্ম জন্ত আমারা কোন্‌ দণ্ড বা 
কোন্‌ পুরস্কার পাই, তাহ! জানিতে পারি এমত কোন স্বাভাবিক 
উপায় বু! কোন রূপ মনোবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে নাই; স্থৃতরাং 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়াক্স, ঈশ্বরের আমাদিগকে দওড বা পুরস্কার 
দেওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাঁর না। 

ঈশ্বর উপাসনাপ্রিয় অর্থাৎ ঘিনি তাহ।র গুণাবলী বর্ণন! 
করেন, পরমেশ্বর তাহার প্রতি তুষ্ট হয়েন এবং যিনি তাহ ন1 
করেন, তাহার প্রতি কু্ট হয়েন। মন্তুযুষধ্যে ছোট বড় 
আছে ও মনুষ্যের আত্মাভিমান আছে, এই জন্ত যে প্রশংসা করে 
তাহার প্রতি মানৰ অতিশর তুষ্ট হয়। বড় হইবারি ইস্থা মান- 
বের নিতান্ত প্রবল, এজন্ঠ সে যাহার মুখে অবণ করে যে, তাহার 
সেই ইচ্ছা সফল হইয়াছে অর্থাৎ সে ব্বাস্তলিক সমধিক গুণবান্‌ 
হইয়াছে, তাহার প্রতি সে তুষ্ট হয়; কিন্তু যে তাহার গুণবাদ 
ন! করে,তাহার প্রতি মানব কষ্ট হয় না, যে নিন্দা করে তাহারই 
প্রতি কষ্ট হয়। ঈশ্বর কিন্তু প্রশংসা না পাইলেই রুষ্ট হয়েন। 
মনুষ্য হইতেও ক্াহার নিজগুণান্ুবাদ শ্রবণলালসা অধিক 
একথা কি রূপে বিশ্বাস কর! যায়! তিনি কাহ?র উপর প্রতু- 
সবের অভিলাধ করেন তাহার প্রতিঘন্দী কে আছে? কি 
জন্ক তাহার এত আত্মাভিমান? তিনি কি এত কুজ্রচেতা 
যে, প্রশংসা শুনিয়া” গলিয়া যান? যে মনুষ্য, আপন কর্ণে 
আপনার প্রশংস। গুনিতে ভাল:বাসে, লোকে' তাহাকে নিতান্ত 
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সুদচিন্ত ও অহঙ্কারী বলিয়া স্বপা করে। ঈশ্বর কি তাহা হই- 
তেও ক্ষুদ্রচেহা ও আত্মাভিমানী? তিনি কি আর প্রশংসা 
গুনিবার নিমিত্ত 'লামাদিগকে জগঞ্ত আনিরাছেন ? ধদি তাহাই 
সত্য হয়, তবে পরশেশ্বর এই বিশ্ব কেবল মানবে পরিপুর্ণ করিলেন 
নাকেন? পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতি যে 
সকল জীব তাহার উদ্গাসনা করে না, তাহাদের স্থষ্টি ঝুরিয়া- 
ছেন কেন? সকল পদার্থকেই মানব করিয়া এবং সেই মনুষ্য- 
দিগকে আহারাদি সব্ধপ্রকার চিন্তার দায় হইতে মুক্ত করিয়? 
কেবল তাহার উপাসনার নিধুক্ত করিলেই ত পাঁরিতেন। 

আর একটা আশ্চর্য্য কথা এই যে, মন্গুষ্যকে তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ হইতে হইপে। অর্থাৎ হে ঈশ্বর! তুমি কৃপা করিস 
আবমাঞ্িগের স্থ্টি করিরাছ, আহারাদি প্রদান দ্বারা আমাঁদিগের 
জীবন রী করিতেছ, তোমার কপায় আমরা অশেষবিধ স্খ- 
জনক দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেছি, ইত্যাদি বলিয়া তাহার কৃত উপকার 
স্বীকার করিতে হইবেঞনা করিলে ভিনি নিতান্ত রুষ্ট হইবেন । 
তাহার কারণ কি ? নকুষ্য পরের উপকার করিলে তাহার নিকট 
অপরকে কৃতজ্ঞ হইতে হর) কারণ নষ্য স্বার্থপর, নিজের 
সুখই তাহার উদ্দেগ্ত, পরের সখের প্রতি দৃষ্টি করা তাহার 
অন্ধগ্রহ, না! করিলে কেহ তাহাকে দোখী বগ্রিতে পারেন না। 
স্থতরাং থে মন্ুষ্য'আপক্গার অনিষ্ট কিয়! পরেন্ধ উপকার করে, 
যে নিতান্ত অনুগ্রহ করে) তন্সিমিন্ত উপকৃত ব্যক্তির উপ- 
কাঁরকেরঞুনিকট কৃতজ্ঞ হুর নিতান্ত উচিত । কিন্ত ঈশ্বরের 
নিকট রজ্তজ্ঞ হওয়ার প্র্নাজন কি? তিনিক্মুপনার কিক্ষতি 
কঞ্ধিয়। আমাদের "উপকার বক্ষেন? তাহার পরই* বা কে? 
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আমরা ত তাহারই £ আমাদের উপকারে ধে তীঁহারই উপকার 
হয়। বিশেষতঃ তিনি আমাদের কি উপকার করেন? জন্ম 
দিয়! কি ন্ডিনি আমাদিগের ক্রিছু উপকার করিয়াছেন? কখনই 
না। কেনসীনা জন্ম না দিলে, আমরা জন্মিতাম নী । আমাদিশের 
সত্ব! মাত্রই হইত না, সুতরাং জন্ম লাভে উপকার কি জন্মের 
অভাব অপকার কিছুই হইত না) আমীদিদের জীবন রক্ষা বা সুখ 
প্রদান করেন বলিয়াও তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবার কোন কারণ 
নাই। কেননা আমরাও তাহার এবং আহার না করিলে বে 
আমরা মরিয়া ধাই সে নিয়মও তাহার । আহার দেন, তাহার 
আমরা বাচিব, না দেন তাহার আমরা মবিব। তাহাতে 
তাহারই ক্ষতি, আমাদের কি? তাহাতে তাহারই কৃত কার্যের 
ংস হইবে। যদি আমর! তাহার স্বষ্ট না হইতাম, নিজে 
হু আগ বন্ধন নভ্ত হইব উতপত্ হই, আর ভিউ অহ 
বাদি প্রদান করিয়। আমাদিগকে বাচাইতেন ও স্থখী করিতেন, 
তাহা হইলে অবশ্য আমাদিগকে তাহার নিকট রুতজ্ঞ হইতে 
হইত | বোধ হয়, এই বি্সিয়ের সমন্বয় রক্ষা করিবার জন্য 
আধ্য শান্সকারের! ত্রিমুদ্তির করনা করিরাছেন। ব্রন্ধা স্যা্ট 
করেন, বিষ্ণু পালন করেন ও শিব সংহার করেন । এমতে 
বিষ্ণুর নিকট আয়াদের কৃতজ্ঞ হওয়! নিতান্ত উচিত % কেন না, 
তিনি খাইতে না.দিলে জঙ্জার স্য্ট আমব বাচিতাম না। 
মানবের জুখই” বা কোথায় যে তজ্জন্ত মানব তাহার নিকট 
ক্তজ্ঞ হইবে ? জগতে ত কাহাকেই সুখী দেখা যায় লা। কেহ 
অন্ধের নিমিত্ত দিবারাত্রি লালারিত হইয়া বেড়াইতেছ, €কহ রোগ 
যন্ত্রণায় অস্থির, কেহ পরমন্ুন্দবী স্ত্রী বা শেহাম্পদ পুত্রশেককে 
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ফ্কাতর, কেহ শত্র কর্তৃক অপমানিত, কেহ গৃহাঁভাবে আশ্রর- 
বিহীন, ইত্যাদি নাঁনাপ্রকারে মানবগণ দিবানিশি যান পাঁই- 
তেছে। ধীহারঠমহাসৌভাগ্যশাক্ধী বলিয়া পরিচিত& তীহারাও 
রোগ শোক প্রভৃতির কষ্ট হইতে মুক্ত নহেন। এক্সন মন্থুষ্যই 
জগতে নাই ধাহার কিছু না কিছু কষ্ট নাই। আটটা পয়সার 
জন্ত সমস্ত দিন ্যোষ্ভীপে মাটী কাটিতেছে, তাহাও সকলু দিন 
জুটিতেছে না, তজ্জন্ত কুলির! কৃতজ্ঞ ভইবে? না, সম্বংসর 
রৌন্রবাভাদি সহ করিয়া প্রাণাস্তকর পরিশ্রম পূর্বক শস্ত বপনাদি 
করিয়া পরিশেষে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন কিছুই পাইতেছে 
না বলিয়া ক্ৃুঘকের+ কৃতজ্ঞ হইবে পেটের দায়ে দুর্ণন্ধময় 
ম্তকৃকাবজনক কুৎন্সিত স্তান কল পরিক্ষার করিতেছে বলিয়া 
ধাঙ্গপ্তেরা রুতজ্ক হইবে, না বিষ্টা বহন করিয়া, জীবিকা অঞ্জন 
করিতেছে বলিয়া ,মেথরের। কৃতজ্ঞ হইবে ? দুভিক্ষ-গীড়িত 
হইরা প্রাণান্তকর কষ্ট পাইগ়্াছে বলিয়া উভিষ্যাবাসীর1 কৃতজ্ঞ 
ভইবে, না প্রচণ্ড বাত্যাপীড়িত হইয়া! গুহদ্বারশূন্ত হইয়াছে 
বলিরা ভায়মণ্ডহারবার্বাসীরা কুতজ্ঞ হইবে? মহাঁমারিতে 
জনশূন্য হইরাছে বলিয়া গৌড়বাসীর! কৃত্ঠজ হইবে, না আগ্নের- 
গিরির অগ্র্যৎপাতে ভন্মীভূত হইয়াছে বলিয়া নেপলস্বাসীর 
কুতজ্ঞ হইবে মুসলমান ও ইংরাজদির্গের প্টনুলেহন করিতেছে 
বলিয়া আধুনিক' আন্র্যবা কৃতজ্ঞ হইবে, না উপনিবেসিক 
যুবোগীয়দিগের দ্বাৰা উতৎ্সাদিত হইয়াছে বক্লয়। আদিম . আঁমে- 
রিকাবাসীর! কৃতজ্ঞ হইবে ?ু চক্ষু নাই বলিয়া অন্ধ ও কর্ণ নাই 
বলিয়া বধির ফুতজ্র হহীন্র, না বাকৃশক্তি নই, বিয়া মক ও 
গন্জনোপযোগী পদ গাই বলিয়া খ্ী কৃতজ্ঞ হইবে ?* পরমেশ্বর 
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আমাদিগের স্থট্টি করিয়া অনর্থক এইরূপ কষ্ট দিতেছেন সেই 
জন্ঠ আমাদিগকে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইব? যখন ন1 
থাটিলে আরা খাইতে পাইন, তখন তিনি কিদ্ীপে আমাদিগকে 
আহার দির্তিছেন? ছুঃখ নিবাঁরণের চেষ্টী করিতেই ঘখন 
মানুষের সমুদায় সময় অতিবাহিত হইয়া যায় সুখের চেষ্টা 
করিকার কিঞ্চিম্মাত্র৪ও অবলর থাকে না,৪তখন তিনি কিরূপে 
আমাদিগের সুখের ব্যবস্থা কৰিরাছেন! হিন্দুরা ঈশ্বরের এই 
দোষ পরিহাঁরের জন্য কহেন, মানবগণ পূর্বজন্মাঞ্জিত কার্যয- 
ফলে এ সকল কষ্টভোগ করে। কিন্তু পূর্বজন্মে দুষ্ম্ম করিল 
কেন ? যে জন্মের পুর্বে আর জন্মহয় নাই, সেই পথম জন্মে জীব 
দৃগ্ঘষ্ম কত্ধিল কেন? সেবারকার ছস্ধন্দ্রের অন্য দায়ী কে? 
ঈশ্বর মহাজ্ঞানী । কিন্তু জ্ঞান কাহাকে বলে? “দখিয়া 
শুনিরাই জ্ঞান) বিশ্ব সম্বন্ধে যে যত অধিক জানগাছে, সে 
তত অধিক জ্ঞানী। শিশুর! বিশ্বের কিছুই জানেন, তাই 
তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ। বত বয্োবৃদ্ধি হইতে থাকে, তত 
অধিক দেখিতে শুনিতে পরায়, ততই জ্ঞানী হইতে থাকে। 
মানবগণ নিতান্ত অল্লায়ু, তাহাদের চাক্ষুস জ্ঞান নিতান্ত অন্প। 
এজন্য পূর্বে মনুয্যেরা দেখিয়া শুনিয়া বে সকল জ্ঞানার্জন 
করিয়াছেন, সেই সকল লিপিবদ্ধবিষয় শিক্ষা করিয়া মানব 
অধিক জ্ঞানী হয়। অপরের জ্ঞাত বিষয় ্গানার নামই বিদ্যা 
শিক্ষা । কলতঃ বিশ্বের পদার্থ নকলের শক্তি ও কার্ধয জ্ঞাত হওয়। 
ভিন্ন শিক্ষা ও জ্ঞান আর কিছুই নৃহে। (ষষ্ঠ পরিছ্েদ দেখ) 
কিন্তু ঈশ্বরের, ানিবার বিষয় কিছুই নাই। যখন সকলই 
তাহার নিজের কৃত, তাহার কত নর এমন কিছুরই যখন বিজর্য- 
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মান নাই, তখন তাহার জ্ঞানেরও কিছুমাত্র আবহ্কতা নাই। 
অর্থাৎ যখন তাহার নিজক্কত ভিন্ন আর কিছুরই 'বিদ্যমানতা! 
নাই, তখন তীচ্ার জ্ঞাতব্য ও নই, জানও নাই। 

ঈশ্বর মঙ্গলময়। কিন্ত স্পট দেখা বাইতেও্ছি সর্বত্রই 
সমূহ অমলগল বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যান মৃগ বধ করিতেছে, 
সর্প ভেক নাশ করিঞতছে, কুভ্তীর মৎস্য আহার করিতেছে । 
অধিক কি, জীবগ্রধান মানবই পরম্পর দ্বন্দ করিয়া বিনষ্ট 
হইতেছে । সর্বদাই ছ্েষ, ভিংসা, জিগীষা, জিঘাংসা প্রভৃতির 
পরতন্ত্র হইয়া মানবগণ পরস্পর কাহারও ধনাপহরণ করিততিছে, 
কাহারও দারগ্রহণ, করিতেছে, কাহারও প্রাণবধ করিতেছে, 
কাহারও গৃহদগ্ধ করিতেছে । বলোন্মন্ত হইয়া এক দেশবাসীর 
অন্য €দেশবাসীদ্িগকে অধীনে আনিবার নিমিত্ত কত নরহত্যা, 
কত বনজ্জাশ ৩ কত বহান্য কীর্তি সকল নিগাতিত করিজেঙ্ছে। 
ইতিহাপ পাঠে ইহার অজজ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চাক্ষুদ 
প্রত্যক্ষ দ্বারাও অহরহ অনেক উদাহরণ *দেখিতে পাওয়া গিয় 
থাকে । এই কি মঙ্গলময় ঈশ্বরের কার্য? 

ঈশ্বরের কৌশল সকল অতি চমখকার। কিন্তু স্থকৌশল 
কাহাকে বলে? ঘে কৌশল অবলম্বন করিলে কল দিকেই 
ভাল হয়, কোন প্রকারেই মন্দ হয় নু, তাহাকেই অবশ্য 
স্থকৌশল বলিতে হষ্ব। কিন্তু ঈশ্বরুরের কোন্‌ কৌশল বা কোন্‌ 
নিয়ম খ্ূপ দৌষশূন্ত ? কোনও কৌন্লালেই দোষের ভাগ 
অধিক ধরভন্ন অর নহে। *আমাদিগের প্রাথরক্ষার নিমিত্ত যে 
কৌশল» অবাম্বন করিঞফুঁছেন অর্থাৎ যে সা দিয়! ্রীবমাত্রকেই 
ভাহারে রত কর্রয়াছেন সে ক্কুধাই আমাদিগ্ের রোগ ও 
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মৃত্যুর কারণ। আহারে যেমন সুখ, অনাহারে তাহা হইতে 
অধিক কষ্ট'। আবার কুদ্রব্য বা অতিরিক্ত ভোজনে পীড়। 
জন্মে। অমুনাদিগকে সংসাৰে আসক্ত করিবাম্ জন্য যে ক্লে 
ও প্রণয় দ্বিয়াছেন, তাহাই আবার বৈরাগ্যের কারণ। 
প্রণয়ী বা স্নেহস্পদের মিলনে ঘে সুখ, তাহাদের বিরহে তাহ! 
হইতে অধিক দুঃখ । পুত্র জন্মিলে বত নুন! হয়, মবিলে তাহ! 
হইতে অনেক পরিমাণে ছুঃখ হয়। যে জল বাষু, আতপ ব্যতি- 
রেকে আঁমাদিগের জীবন রক্ষা হয় না, তাহারাই আমাদের শরম- 
শক্র। এইরূপে দেখা যার, ঈশ্বরের কৌশলমাত্রই দোষধুক্ত। 
এমন কৌশলই দৃষ্ট হয় না, বাহা দোষস্পশশূন্য । তবে তাহাকে 
কিরূপে স্থকৌলী বলা যায়ঃ 

আশ্চধ্য এই যে, থে সকল গুণ ঈশ্বরে আরোপ , কর 
হইস্াছে, তাহার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। ঈখর করুণামর, 
ইচ্ছাময় ও সর্বশক্কিমান্। যখন জীবগণ অহরহ নানাবিধ কষ্ট 
পাইতেছে, তখন তাহাকে কি রূপে করুণমেয় বলা যায়? যখন 
তিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান; অর্থাৎ তিনি ষখন বাহ ইচ্ছ। 
তাহাই করিতে গারেন, তখন মনে করিলে জীবগণ যাহাতে দুঃখ 
না পান সেব্ূপ উপায় নিশ্চয়ই করিতে পারিতেন। কিন্ত 
ভাহা বখন করেন নাই, তখন হয় তাহাকে দয়াহীন, না হয় 
সব্বশক্তিহীন বলিতে হইবে কিছুতেই তিনি এই উভয়গুণের 
অধিকারী হইতে পানেন ন]। 

ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ ও শুভাশুভ ফুল-দাতা। যখন ভবিষ্যৎ 
বিষয়ে ঈশ্বরের জান আছে, তখন যাহ, ঘটিবে, তাহা নিশ্চিত। 
কেননা! নিশ্চয়তা না থাকিলে কৎসম্বন্ধে জার্ন হইতে পারেন$। 
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ক্ধল্য হবি রামকে মারিবে কি নাতাহার ঘি নিশ্চয়ত1 ন! থাকে, 
তবে তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ জান হইতে পারে লী? সুতরাং 
তাহাকে ত্রিকাপজ্ঞ বলা যায় না$ যদি ঈশ্বর ত্রিকলজ্ঞ হয়েন, 
তাহা হইলে বলিতে হইবে, হরি রামকে হয় স্টারিবে নাহয় 
মারিবে না, ইহার একটা নিশ্চয়তা অবশ্ত আছে। ঘটনাবলীর 
একূপ নিশ্চয়তা থাকলে, মনুষ্য তাহার অন্যথা করিতে পারে 
না। যাহা ঘটিবে, তাহা ঘটবেই, ঈশ্বর তাহা জানিতেছেন:) 
স্্ভরাং তদ্বিপরীতে মনুষ্যের সহস্র চেষ্টা বিফল; কাষেই মনুষ্য 
শুভাগুভ ফলের অধিকারী নয় । যাহ! দ্বার! যে কার্য সম্পন্ন 
হইৰে নির্দিষ্ট রহিয্ভাছে, চেষ্টা করুক আর না করুক তাহ! দ্বার। 
তাহা সম্পন্ন হইবেই হইবে। অতএব ঈশ্বর বদি ত্রিকালজ্ঞ হুন্‌, 
তবে ৬শুভাশ্ুত, কলদাতা। নহেন, অথবা যদ্দি শুতাস্তত ফলদাতা 
হয়েন অঙ্ছাৎ কীর্য মাত্রেই ঘদি মনুষ্যের স্বাধীনতা খাঁকে, ভাহান 
চেষ্টার শুভ ব' অশুভ হইতে পারে, তাহ হইলে তিনি ত্রিকালজ্ঞ 
নহেল। কেন না ফাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা মহ্ুষ্যেরই 
ক্ষমতাধীন, অন্য কি করিবে, তুহার নিশ্চয়তা নাই, স্থতরাং 
তৎসন্বন্ধে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ জ্ঞানও নাইস 

ঈশ্বর সমদর্শী অথচ ভক্তবৎ্সূল। ভক্কবৎমল বলিলে অবশ্য 
অভস্তকে ভাল বাসেন না বুঝার ? তবে স্টাহাটুক কিরূপে সমদর্শী 
বলা থাক ? তিনি স্গরদর্শী অর্থাৎ সুর্ধাজীবে তাহার সমান দৃষটি। 
তবে বিশ্বে এত ভেদ কেন? কেহ নরঞগ কেহ কীট কেন? 
কেহ রদ কেহ প্রজা ?কন? কেহ ধনী কেহ নির্ধন কেন 
কেহ বন্ধবান্,কেহ দুর্বন্ুকেন? কেহ বুদান্‌ বেহ নির্বোধ 
তেন? কেহ রূপবান্, কেহ কদণকার কেন? যদি বল এগ্রভেদ 
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মনুষ্যের স্বীয় কার্ধা দোষে তাহা হইলে মন্ুষ্যকে স্বাধীন বলিতে 
হয়, সুতরাং ঈশ্বর ভ্রিকালজ্ঞ নহেন। আবার প্র স্বাধীনত। যদি 
ঈশ্বরদন্ত স্ুয়, এবং সমদর্শিষ্ হেতু যদি তিনি সকলকে সম 
পরিমাণে বা, বুদ্ধি, শক্তি, স্বাধীনতা প্রভৃতি দিয়া থাকেনঃ 
তবে সকলে সমান হর না কেন? যদি ভিন্ন পরিমাণে দিয়া 
থাকেন, তবে তাহার সমদর্শিত্ব কোথায় ? 

ঈশ্বর নিরাকার, নিব্বিকার, নিগুপ ও নিষ্ক্রিয় । আকারহীন, 
গুণহীন, ভাবান্তর বিহীন ও কর্মশূন্য পদার্থ বা কিছু সম্ভবই 
হইতে পারে নাঃ যদি পারে তাহা হইলে তাহা দ্বারা কোনও 
কাধ্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর নির্ব্িকারাদি 
গুনসম্পন্ন হইলে, সুষ্টিস্থিতি গ্রলয়কর্তী বা *পূর্োল্লিখিত রূপ 
সেবাতোষ, করুণানিধান, স্বর্ণনরুকবিধাতা! প্রভৃতি *কৌন 
গুণসম্পন্ন হইতে পারেন না। আর বদি তিনি ল্ছষ্টিস্থিতি 
প্রলয়াদিকর্তী হয়েন, তবে নিব্রিকারাদি হইতে পারেন না। 

এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই, বুঝা ধায় যে, গ্রচলিত 
শুণসম্পনন ঈশ্বর মানবের যনঃকলিত। কল্গিত না হইলে, 
মানবে নাই, অন্ততঃ এক্কত একটা গু৭ও তাহাতে লঙ্ষিত হইত । 
ফলতঃ মানব যখন দেখিলেন, যে, কাধ্য মাত্রেরই কারণ আছে, 
তথন তাবিলেন, যে বিশ্ব্বপ কাঁর্যেরও অবশ্ত কারণ আছে । সেই 
কারণেরই নাম ঈশ্বর হইল এ ঈশ্বর জ্নদ্বারা পাওয়া গেলনা 
বলিয়া তাহাকে জ্ঞান্মাতীত বলা হইল। ঈশ্বরের গুণগুলি যে 
কর্পনা সস্তত তাহা! এই কথাতে আরও স্পষ্ট বুঝা ঝুইতেছে। 
কেন ন। বিনি জাাতীত। তাহার খু মানব কি, প্রকণুরে জ্ঞাত 
হইল? যদ্দি তাহার গুণই ভুনা গেল, “বে তাহাকে জুনা 


ঈশ্বর | ৬৯ 


হইল না কি প্রকারে? যদি গুগ জানার নাঁম জান! না হয়, 
ভবে ত আমরা কিছুই জানি না, তাহা হইলে জড্ডপদার্থও 
আমাদের অজ্ঞেয। কেন না জকের গুণ (0701০ন168) ভিন্ন 
আর কিছুই জানা যায় না। 

এই পকল তর্ক করিয়াই নাস্তিকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। কিন্তু মান্তিকদিগের এই মীমাংসা নিতান্ত ভ্রাস্তি- 
মূলক । কেননা স্বেচ্ছাক্গপ্মপরিগ্রহ প্রঙ্গতির উপযোগী 
শক্তি-শুন্ত আমি আছি, তুমি আছ, ও অনন্ত পদার্থ আছে, 
অথচ ঈশ্বর নাই, একথা একাস্ত অর্থভীন। এ সমস্ত কি আপন! 
আপনি হয় ও আঁপনা আপনি যার? আঁমি ভুমি কি 
স্বেচ্ছাবশত; আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ ও স্বেচ্ছাবশভং 
আপনা হইতে, যাইব? অবস্ত কখনই শা। তবে কে আমা 
দিগকে “্সার্নিল ও কে আমাদিগকে লইয়া যাইবে? যদি বল 
প্রক্ৃতিই সমস্তের মূল, কিন্তু প্রকৃতির অর্থ কি? কাহার প্রকৃতি 
হইতে হয়? আপনি কি মনে করেন, এই সকল ভূতের ব্যাপার 
কেবল ভূতেরই ব্যাপার? তাহা যদি ভাবিয়া থাকেন, তবে 
নিতান্ত শ্রাস্ত হইয়াছেন। কোনও ভূতেরই স্বশক্তি কিছুই 
নাই। ৃ 

এ কথার এই তর্ক উঠিতে পারে বে, বিশ্ব কি প্রকারে 
হইল ও কি প্রকারে রক্ষিত হইতেছে, কেবল এইকথার 
মীমাংসারজন্ত যদি ঈশ্বরের কল্পনা আবশ্ক হয়, তাহ হইলে ত 
আবার ঈশ্বর কি প্রকারে হইলেন তাহারও কারণজ্ঞান আব- 
স্টক হঈবে। যদি অনরুস্থা দোষ পরিহারদকরিবার জন্য কর্পিত 
ঈশ্বরকে অনাদি ' অনন্ত বলা , হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
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বিশ্বকেই ত সেইরূপ অনাদি অনস্ত বলিলেই চলে । করনার 
প্রয়োজন দক? বিশ্ব ঘে অনাদি অনস্ত তাহা ত সপ্রমাণ 
হইয়াছে। স্লানাদি অনপ্ত বস্বল আবার হ্যষ্টি কি? 
একথার» উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল উহাই ঈশ্বরান্ুসন্ধা- 

নের একমাত্র কারণ নহে । অনিত্য হইতে নিত্য অন্বেষণ করাই 
উশ্বরান্থসন্ধানের সুল কারণ । আমরা ষাহ' বাহ দেখিতে পাই 
তত্সমন্তই অনিভ্য অথচ জনস্তই নিত্যাসবদ্ধ ; সেই নিভ্যাবস্থা 
ঈশ্বর ও অনিতাবস্থ। বিশ্ব। শুতরাং ঈশ্বর ও বিশ্ব স্বত্ত্ব ন! 
ইয়াও ভিন্ন । অগ্বি ও দাহিকাশক্তি যেন্ূপ ভিন্ন, জল ও শৈত্য 
যেক্ূপ ভিন্ন, চুম্বক ও আকর্ষণ শক্তি যেবূপ ্তিন্ন, জড় ও চৈতন্তে 
বেরূপ ভিন্ন, সেইরূপ ভিন্ন । 

“সম্টিরীশঃ সর্বেষাং স্বাত্মতাদাত্থ্য বেদনা । 

তদভাবান্ততোহন্যেত কথ্যন্তে ব্যন্টি সংজ্বয়া ॥৮ পঞ্চদশী 
মানবের আম্মা বেরূুপ আমি বাচক, বিশ্বের আত্ম! সেইবপ 
ঈশ্বরবাচক। এইজন্য ঈশ্বরের নাম পরমাস্বা। আত্মা যেমন 
মানব হইতে স্বতন্ত্র নহে, বিশ্বস্ত ঈশ্বরও সেইরূপ বিশ্ব হইতে 
স্বতন্থ নহেন। এই 'জগ্যই হিচ্ছু শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর সর্ব 
ভূতে নিয়ত বর্ভমান, অমস্ত পদার্থ ই ঈশ্বরের অংশ এবং আগি 
ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞঃন হইলেই মুক্তি হয়! 

“অস্তি ব্রহ্মেতিচেতবের পরোক্ষজ্ঞানমেবতহু । 

অহং ব্রক্ষেতিচেদ্বেদ সাক্ষাগ্ুকীরঃ সউচ্যতে ॥ 

তৎসান্ষীকারসিদ্ধার্থমাতবতত্বং (িবিচ্যতে। 

যেনায়ং সর্ববসংসারাণ্ড সদ এব বিমুচ্যজভ ॥ 
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কৃটস্থো ব্রহ্ষজীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্বিধা। 
ঘটাকাশ মহাকাঁশৌ জলাকাশাত্রখেষথা 1”  পঞ্চদশী 
এ বিষয়ে আরও বিশদ করিতে হইলে স্বতঙ্র পুস্তকের 
প্রয়ো্গন। অত্প্রণীত ধির্মবিজ্ঞানা নামক পুস্তক দেখিতে 
অনুরোধ করি। নিম্নে একটা স্তোত্র দ্বার! ঈশ্বর স্বরূপ একটু 
বিশদ করিবার চেষ্টা'করা যাইতেছে। 





স্তোত্র। 


“নমস্যামে। দেবান্‌ ননু হতবিধেস্তেছপি বশগাঃ। 

বিধির্বন্যঃ সোহপি প্রতিনিয়ত কশ্মৈক কলদঃ 

ফলং কন্ারন্তং কিমমরণণৈঃ কিঞ্চবিধিনী। 

নমস্তৎ কম্মেভ্যো বিধিরপি ন যেভাঃ প্রভবতি ॥৮ 

হে বিশ্বায্মন্‌ বিশ্বমর পরমপিতঃ পরমেখর ! আমি তোমাকে 

নমস্কার কার । হে ভগবতি বিশ্বগননি অনাদ্যা শক্তি! আমি 
তোমাকে নমস্কার করি । যদিও আমি তোনা হইতে ভিন্ন নই, 
তথাপি আমি তোমার মহিমী বর্ণন কারব। তুদি ওবে তুষ্ট 
না হইলেও আমি তোমার স্তব করিব। হে. দেবি বিশ্বশক্তি ! 
তুমি একবার সরম্বতদ্ধপে আমার দিহ্বাগ্রে বাস কর; আমি 
তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিব। তুমি যেমন রমণীর শিরোমণি, 
সেইরূপ পুরুষের মধ্যেও সর্দশেষ্ঠ। তোমার দিরাটমৃন্তি চিন্তা 
করিলে» বিশ্মিত হইতে" হয়। হে বিশ্বরীপি বক্ম! প্রত্যেক 
পৃথিবী তোমার পদ, চন্ত্র কু্য তোমার নয়ন, আলোকি তোমার 
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বর্ণ, বায়ু তোমার শ্বাস, আকাশ তোমার ব্যাপ্তি, গ্রহ নক্ষত্র 
সকল তোমার রোমকৃপ এবং শক্তি তোমার প্রাণ। তোমার 
বিশ্বদেহের*তুলনা নাই । তুমি বিশ্বের অষ্টা,” সুতরাং ত্রহ্ধা 
তুমি বিশ্বেরপাতা, স্থৃতর1ং বিষুঃ এবং তুমি বিশ্বের নাশক, 
স্ৃতরাং শিব। প্রণব তোমারই বাচক। তুমি সকল দেব 
হইতে উচ্চ, সুতরাং মহাদেব) তুমি ছুর্দ হইতে রক্ষা কর, 
সুতবাত দুর্ণী ? এবং ভয়ঙ্কর মুক্তিতে বিরাজ কর, ন্ুতরাং করাল- 
বদনা কালী। তুমি চক্র, সুধ্য, গ্রহ, নক্ষত্র ॥ তুমি ইন্জু, অগ্নি, 
বাঘু, বরুণ? ভূমি বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, মেধা ? তুমি লজ্জা, শাস্তি, 
দন়্া, শ্রদ্ধা ॥ তুমি দিক্‌, দেশ, কাল$ স্ছুমি তড়িৎ, তাপ, 
আলোক ; তুমি নদী, জল, প্রত্রবণ ) তুমি বক্ষ, রক্ষ, দানব 
তুমি সত্ব, রজঃ, তম ; ভুমি ভূত, ভবিষ্য২, বর্তমান $ তুমি লক্গমী, 
সরস্বতী) তু স্থাবর, জঙ্গম ; তুণি দিবা, রা? তুগি শরীর, 
তুমিই শরীরী ? তুমি অর্টা, তুমিই সুষ্ট? তুমি দ্রষ্টা, তুমিই দৃশ্য ; 
তুমি শ্রোতা, তুমিই শ্রান্য ; তুমি পিতা, তুমিই পুত্র; তুমিও 
ভুমি, আমিও ভুমি । যাহা কিছু আছে, সকলই তুমি। তোমা 
ভিন্ন কিছুই নাই । সুতরাং তোমার তত্ব আর কে বুঝিবে? 

তোমার মাদিগ নাই অন্তও নাই । তোমাতিন্ন আর কিছুঈ 
নাই। যখন তুমি, এই বিশ্বের সংহাঁর কর, তখনও তুমি 
পুর্ববৎ সমগ্র বর্তনাঁন থাক। নরকুলতিল'ঃ মন্গ লিখিয়াছেন,- 

“আমীদিদন্তমোডূত মপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম,। 

অপ্রতক্য মবিদ্রেয়ম প্রন্থপ্তমিৰ,সর্ববতঃ 7৮ 

৭প্রলয়কালে। এই বিশ্ব অন্ধকাধময় অবিজ্ঞষ “লক্ষণশূস্ত 
অবস্থায় থাকে। সৃষ্টিকালে "আবার নকল' পদার্থ স্ব স্ব পুর্ধ- 
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শক্তি অনুসারে কাধ্য করিতে থাকে ।” এ সকলই তোঁমারই 
কাধ্য। কিন্ত হেবিশ্বময়! তুমি কি জন্য একবার স্থষ্টি কর£3 কি জন্য 
আবার তাহা নই কর, তাহ। আমু! কিছুই জানি না & তুমি স্ষ্টি 
করিতেছ, পালন করিতেছ, আবার সংহার করিতেছ] সেই নষ্ট 
পদার্থের আবার পুনর্জন্ম দিতেছ, আবার তাহাকে মাঁরিতেছ। 
তুমি কখনও আমাঁদিগুকে হাসাইতেছ ও কখনও কীদাইতেছ । 
কিন্তু তৃমি কেন জন্ম দাও, কেন নই কর, কেন হাসাও,* কেন 
কীদাও, তাহ! আমরা জানি না । তুমি জান কি না তাহাও 
আমরা জানি না। তোমার কোন অভিপ্রায় আছে কি ন', তাহা 
আমরা বলিতে পারি না। তোমার ত্রীড়াপ্রবৃত্তি চব্দিতার্থ 
করিবার ইচ্ছা! আছ কিনা, তাহা আমরা কি প্রকারে বুঝিব ? 

দেখা যাইতেছে, তুমি অসংখ্য প্রকার কাঁধ্য সম্পন্ন করিতেছ, 
কিন্তু বিশেপ্ররণিধান পূর্বক দৃষ্টি করিলে তোমার ছুই প্রকার মাত্র 
কার্ধ্য দেখিতে পাই $--তুমি কেবল ভাঙ্গিতেছ ও গড়িতেছ। জল 
ভাঙ্গিয়! বাম্প করিতেছ এবং বাম্প গড়িয়া জল করিতেছ। 
সমভূমিকে পর্বত করিতেছ, আবার পর্বতকে সমভূমি করিতেছ। 
মরুভূমিকে উদ্যান এবং উদ্যানন্কে মরুভূমি করিতেছ। 
পশুকে মনুষ্য এরং ম্নুষ্যকে পশু করাই | এ সকলই 
ভাঙ্গা গড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভা গড়াই তোমার 
কাজ। জন্মমৃত্যু সঙ্গাগড়াভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি 
তুমি জ্ঞান সেই ভাঙ্গা গড়া হইতে উৎপন্ন) সেই ভাঙ্গা গড়া 
হইতেই তুমি আমি হইতেছি। কিন্তু তুমি কেন ভাঙ্গ, কেন গড়, 
তাহার $কানও প্রকার উদ্দেশ্য আছে কিএনা, তাহা কেহই 
বলিতে পাঁরে লা। 
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হে শক্তিবূপিণি! তোমার অসংখ্য মুত্তি সতত 
বিরাজ করিতেছে । তুমি যেমন নিরাকার, সেইরূপ তোমার 
অসংখ্য সনুকারমূর্তি অহরহ? দীপ্যমান রহিয়াছে । বিশ্বের 
সমস্ত পদাথুই তোমার মুর্তি। কখনও তোমার প্রশান্ত মূর্তি 
অবলৌকন করিয়া আমর! আনন্দে পুলকিত হই, এবং কখনও 
তোমার ভয়ানক মুণ্তি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হই। কখনও 

“অতসী পুষ্প বর্ণাভাং স্থপ্রতিষ্ঠাং স্থলোচনাং। 

নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ববাভরণ ভূষিতাং ॥ 

স্চারুদশনাঁং দেবীং গীনোন্নত পয়োধরাং । 

প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ববকাম প্রদাং শুভাং 11৮ 
বলিয়া আমরা তোমাকে ধ্যান করি; আবার কথনও 

“করালবদনাং ঘোরাং মুশ্ডমালা বিভূষিতাং। 

সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃখড়গ বামাধোদ্ধকরান্জাং 1” 

মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তখাঁচৈব দিগম্বরীং । 

কণ্টাবশত্তমুণ্ডালী গলদ্রধির চর্চিতাং । 

কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ ভয়ানকাং। 

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাক্চীং হসোন্যুখীং। 

শৃক্দয়গলদ্রক্তধারা বিস্ফ্রিতাননাং। 

ঘোর রাঁবাং মহারৌদ্রীং শ্শানালয়বাসিনীং।৮ 
বলিয়া ধ্যান কত্রি। এই দেখিতেছি, তুমি শান্তভাবে বিরাঁজ 
করিতেছ, মুছুমন্দ বাযু বহিতেছে, কোকিল মধুরস্বরে গাঁন করি- 
তেছে, গবাদি * উসকল সুখে নিচরণ করিতেছে, যুন্নকদম্পতি 
বিশুদ্ধ প্রেমালাপ করিতেছে, নদীগণ সুছ্ুকলরবে সাঁগরো- 
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দশে প্রবাহিত হইতেছে, স্থগন্ধ ও সুদর্শন পুষ্প সকল প্রম্ফ,টিত 
ভইয়া অভূল শোভা বিস্তার করিতেছে, ময়ূর ময়ূরী ছ্ন্দর পক্ষ 
বিস্তার করিয়। আনন্দে নৃত্য করিতেছে, নির্লাকাঞ্জো চত্দিকা 
মোহিনী ক্রীড়। করিতেছে, যে দিকে দৃষ্টি কন্তি সর্বত্রই 
তোমার মোহিনীমুর্তি দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকি । 
মনে ভাবি, তুমি আম্থদের স্বখের জন্য নিয্নতই ব্যস্ত রহিয়াছ। 
কিন্তু দেখিতে দেখিতে আবার তোমায় কিরূপ দেখি। আঁকাশ 
মেঘে আঙচ্ছন্ন, নিবিড় অন্ধকারে আপনার শরীরাপধ্যন্ত দেখা 
যায় না, ভয়ঙ্কর বাত্য! প্রবল বেগে কড়মড়াইতেছে, বৃক্ষ সকল 
মড়মড় শব্দে ভাঙ্গিতেছে, গৃহমকল যেন রসাতলে নীত হই- 
তেছে, মুষলধারে বুষ্টী পড়িতেছে, করকাধাতে শরীর ভগ্ন হইয়! 
যাইতেযছ, বিদ্যযতালোকে চক্ষু ধাদিয়। যাইতেছে, অশনিপাতের 
শব্দে কর্ণ বির হইয়া যাইতেছে, চতুর্দিকে মনুষ্যগণ হা 
হতোহশ্মি বলিয়! ক্রন্দন করিতেছে, প্রণয়ীর মৃত্যুজনিত ক্রন্দন- 
ধ্বনিতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছে । যেদিকে দেখি সকলই 
ভয়ানক । তোমার এই সংহারমুর্তি স্মরণ করিলেও ভয়ে 
শরীর রোমাঞ্চিত ভ্য়। তথন বোঁধ ছয় যেন তুমি বিশ্বের 
সংহার সাধন করিতে বপ্িয়াছ। যেন ক্রোধে তোমার বিশ্ব- 
দেহ কম্পিত হইতেছে । কিন্ত জানি না? কিসে ভোমার ক্রোধ 
হয় এবং কিসে ক্রোধ্চরে শাস্তি হয় 3 এই দেখিতেছি শ্তামল 
শন্তাক্ষেত্রসমূহে পৃথিবী স্থশোভিত রহিয়ুছে, আবার দেখি 
আভ্যন্তরীঠা অগাৎপাতে ভূপুষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া শত শত গ্রাম 
ও নগর উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে । এই দেঞ্চিতেছি আোতন্বতী 
কলকলরবে মধুর *গান করিতে করিতে গর্ন করিতেছে, 
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আবার দেখি তযঙ্কর বেগে জলপ্রবাহ উখিত হইয়! সমুদীক় 
দেশ প্লীধ্তি করিতেছে । এই দেখিতেছি ভয়ঙ্কর শীতে শরীর 
অবসন্ন ও ভ্ুড়নড় হইয়! অগ্নির নিকট বসিগ) রহিয়াছি, জলকে 
বিষবত স্গ্ঞজী করিতে ভয় হইতেছে, আবার দেখি ভয়ানক 
রৌদ্রের তাপে শরীর জলিয়া যাইতেছে, প্রিক্ব অগ্নি বিষতুল্য 
হইয়াছে এবং বিদিষ্ট জল সুখের সামগ্রী হইয়াছে । এই 
দেখিতৈছি সুখালীন মানর প্রি পরিজন, বয়স্ত ও গ্রণয়িণীর 
সহিত মহান্যে মধুর আলাপ করিতেছে, পরোপকার ও পরহিত 
চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে, শত শত আশাকে হৃদয়ে বদ্ধিত 
করিতেছে, সতত আপনাঁকে অজর অমর করিবার চেষ্টা করি- 
তেছে * পরক্ষণেই দেখি তাহার মেই যত়ের দহ চিতায় শায়িত 
ও অন্সিতে দগ্ধ হইয়া ভক্মাবশেৰ হইতেছ, চতুর্দিকে পরি- 
জনেরা আর্তন্বরে রোদন করিতেছে । এ সকলঈ তোমার 
রূপবৈচিত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ সকলের গুঢ় অর্থ কে 
বুঝিবে ? যদি আমরা তোমার তত্ব বুঝিতে পারিতাম, তবে 
তোমাতে আমাতে কি কোন প্রভেদ থাকিত ? 

তুমি যাহাকে যাহা দিবাছ, সে তাহাই পাইয়াছে, যাহাকে 
যাহা দেও নাই সে তাহ! পাঁ় নাই । তুমি সিংহকে অসাধারণ 
বল, অশ্বকে দ্রতগতি, ময়ুরকে সুন্দরভ্রী, কোকিলকে মধুরস্বর, 
অগ্নিতে তাপ, তুষারে শৈত্য, তড়িতে গতি, দীপকে উজ্জ্লতা 
এবং মানবকে বুদ্ধি দিয়াছ! তুমি ষাহাকে যাহা দেও নাই, 
সহন্র চেষ্টা করিলেও সে তাহা পাইবে ন। কাহার সাধ্য 
তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে। যে তাহার চেষ্টা করে, তদণ্ডেই সে 
তাহার উপযুক্ত শাস্তি পার । হে জগদাত্থিক্ষে! মানব তোমারই 
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সস্তান, তোমারই অঙ্গবিশেষ, তোমাহইতেই উৎপন্ন ও 
মরিয়া তোমাতেই লীন হয়; স্থৃতরাং মানবের জন্মঞজন্ম নহে, 
ৃত্যু মৃত্যু নহে ॥ 

হে বিশ্বময়! তুমি কাহারও কৃত তোষামোদ বুঁক্যে ভুলন! 
বটে, কিন্তু তোমার মহিম। গাঁন করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, মনের 
স্ক্তি হয় ও সংসার জয় করা যায়, স্থৃতরাং তোখার গুণাগুণের 
ফল আছে । জীবগণ আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, *্কাধ্যে, 
বিশ্রামে সকল সময়েই তোমার পুজা করিতেছে । তোমার পুজ। 
করিতে কালাকাল ও স্থানাস্থান বিচার করিতে হয় নাও যেখানে 
ইচ্ছা সেইখানেই ও বখম ইচ্ছা তখনই তোমার পুজা করা 
বায়। হিন্দু, শীষ্টানু, মুসলমান সকলেই তোমার নিকট সমান। 
তোমার সেবকদিগকে লাক্ষাৎ্ৎ দেবতা পিতা, মাতা ও প্রণয়- 
পুভ্তলি রমণী পাঁরত্যাগ করিয়া ধন্্ান্তর গ্রহণ করিতে হয় না, 
অথব' বিধন্দা বন্ধুগণের বিশ্বস্ত ধর্্মকার্যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে 
কুষ্টিত হইতে হয় না। তুমি ক্কষ্ণ, বিষ্ণু, ছর্গা। প্রভৃতির নামে 
নাম রাখিলে রাগ করনা এবং ত্রাঙ্গণের আভিজাত্য চিহ্ন- 
স্বরূপ উপবীত ধারণে ক্ষু্ হুনা।* হে পরাৎপর ! তুমি 
স্তবে তুষ্ট বা নিন্দায় রুষ্ট হও না; সহশ্রলোক একত্রিত 
হইয়। উচ্চৈঃ্বরে দ্রিবানিশি তোমার *নাম উচ্চারণ করিলে, 
সুদ্রিতনয়নে তোমাক হৃদয়ের গভীরতম "প্রদেশে আনিয়া, 
সহস্র দিন চিন্তা! করিলে অথবা বছাঁবধ মুল্যবান্‌ উপহার সহ 
ধূমধামে এপুজা করিলেও তুমি সন্তষ্ট হও না। কেন ন। 
তুমি ভ্রোলানাথ বা আশুতোষ নও । ভুমি কত্য স্বরূপ, 
স্বরূপ ও জ্তাপর। তুমি করুণাময়* নও 1" যাহারা 
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তোমাকে করুণাময় বলে, তাহারা তোমার মহাশক্তির ছুর্নাম 
ঘোষণা কদ্েন। যাহারা! তোমাকে স্তবে তুষ্ট করিবার প্রয়াস 
পায়, তাহারা তোমাকে বালকের স্তায় চঞ্চল $ অবিষৃষ্যকারী 
বিবেচনা কুরে-তোমার নির্বিকার নামে বিকার জন্মাইয়া 
দ্েয়। যদি একেশ্বরবাদীরা পৌত্তলিকদিগকে অধার্িক 
বলিতে পারেন, তাহা হইলে, ধাহারা তোমার ইচ্ছা প্রভতির 
কল্পনা “করেন, তীহাদিগকেও অধার্ম্িক বলিতে হয়। কিন্ত 
তোমার নির্বিকারত্বগুণে তুমি কাহারও প্রতি অসন্তষ্ট হও না। 
হে জ্ঞানময়! তুমি দয়াময় নও বটে, কিন্তু নিষ্টরও নও । 
কেন না, আমর! পদে পদে তোমার ক্ষমার পরিচয় পাইতেছি । 
যদি তোমার ক্ষমা না থাকিত তাহা হইলে একবার রোগ হইলে 
আর সারিত না। শৌকসন্তপ্র হইলেও কেহ আর স্থুপ্ত 
হইত লা। 

হে সনাতনি শক্তি ! যাহারা তোমাকে জড়প্রক্কৃতি বলিয়। 
অবজ্ঞা করে, তাহার! কিছুই বুঝিতে পারে নাই । তুমি অচিস্তা- 
শক্তি, অপারমহিম, অপ্রেমেয়জ্ঞানাধাব, চৈতত্শ্বরূপ, সত্যস্বরূপ, 
নির্বিকার, শু তৎসৎ বাচ্য ও একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি ভিন্ন 
আর কিছুই নাই। বাঁহারা ভোম! ভিন্ন অপর পদার্থের অস্তিত্ব 
স্বীকার করে, তাহারা তোমার অদ্বিতীয় নাম অর্থশূন্ত করে 
অথবা। তোমার প্রতিদন্দী ক্পন। করে । তাহাদিগকে ছৈতবাদী 
বলিতে হয়। তোমার উপাসকেরা প্রক্কত অক্বৈতবাদী । ধাহার। 
তোমার উপাসকদিগকে অর্থাৎ ধাহারা অদ্বৈতবাঁদী বিশ্বদেবো- 
পাসকদিগকে নাবিক বলেন, তাহারাই নাস্তিক অথবা হারাই 
পৌন্তলিক ৷ হে বাক্মনসোহগোচর ! তোমার মহিম। আমি কি 
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বর্ণনা করিব? তুমি মানবেরে এমন শক্তি দাও নাই যে, তদ্বারা 
তোমাকে অবগত হয়। যে বিজ্ঞানশান্ত্রবলে ঞ্রোমার তত্ব 
জানিবার আশকরা যায়, তাহা মানবের কৃত, সৃত্রাং অপূর্ণ । 
মানব সম্যক্রূপে অপুর্ণ ॥ অপূর্ণ শক্তি দ্বার! তোমু'র পূর্ণশক্তির 
পরিচয় কিরূপে লইব? তোমার নিকট প্রার্থনা এই যে, 
আমাতে এমত মহাতুত সকল প্রদান কর, যাহার বলে তোমার 
তত্ব অবগত হইতে পারি ও তোমার সহিত ভেদজ্ঞান তিরোহিত 
হইতে পারে । ইহাই মানবের একমাত্র অভাব । অপূর্ণতা! 
দুর হইলেই মানব চরিতার্থ হয়। কিন্তু তুমি তাহা পুর্ণ করিবে 
কি না বলিতে পারি না। 

যিনি প্রতিদিন অবহিতচিত্তে এই স্তব পাঠ করিবেন, তিনি 

ংসারজরী হইতে পারিবেন । মন্মার্থ বুঝিয়া এই স্তব পাঠ 

করিবে আডুল্টর থাকে না কোন কুষ্টই জাহারে অভিভূত 
করিতে পারে না, রোগ শোক কিছুতেই তিনি ব্যথিত হন 
না) তিনি ব্রঙ্গন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়। ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবেন। 

“বিক্ষেপোবস্যানাস্তযস্য ব্রুহ্ধবিভ্তং নমনতে । 

ব্রচ্মেবায়মিতি প্রাহুর্ঘ,নয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ 

দর্শনাদর্শনেহিত্ব। স্বয়ং কেবলব্ূপতঃ। 

বস্তিষ্ঠতি সতুত্রঙ্গন্‌ ব্রচ্ধ ন ত্রহ্ষবি্বয়ং ॥৮ পঞ্চদশী 
অতএব সকলেরই উচিত পুব্ব ও *পরসন্ধ্যারাগরঞ্রিত মনোহর 


কালে অভিনিবেশ পূর্বক পরম পরাত্পীর বিশ্বদেব ব্রদ্ষের 
উপাসর্ন। করেন । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 
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আমরা এপধ্যস্ত অনেকবার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছি, কিন্ত 
জ্ঞান কি তদ্বিষয়ে কোনও আলোচনা করা হয় নাইও এক্ষণে 
আম্কা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্র হইতেছি। এ বিষয়ে সাধারণ 
মত এই যে, জ্ঞান মানবের সহজাত শক্তি বিশেষ উহা দ্বার! 
আমরা সত্য নিন্ধপণ করি, এবং সত্য নিরপণ কবর জ্ঞানেরই 
কাষ্য। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানদ্বারা সত্য লব্ধ হয় না । কেননা 
যাহা যাহা তাহাই সত্য অর্থাৎ পদার্থের প্রকৃত অবস্থাকে 
সত্য বলে, এবং সত্য প্রতিভাত হওয়ার নামই জ্ঞান সত্য 
জ্ঞানের বিষয়-_সত্যনিরূপণই জ্ঞানের নামান্তর । 

বিষয় না হইলে কখনও জ্ঞান হইতে পারে-না। সত্য 
চিরকাল বর্তমান আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান গানবের চির- 
কাল নাই। সতা জ্ঞান ভিন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান সত্য 
ভিন্ন থাকিতে পারে না « “তাঁড়িতের গতি অতি ক্রত' এ সত্য 
চিরকালই আছে, অথচ তাহার জ্ঞান পূর্বে মানবের ছিলন]। 
কিন্ত এমত জ্ঞান মানবহৃর্দয়ে নাই যাহার আধারভূত কোন সত্য 
বিষয় নাই। বিষয় না থাকিলে কি অবধারণ করিবে? 
অতএব যখন বিষয় না পাইলে জ্ঞান হইতে পারে না, তখন কি 
প্রকারে জ্ঞান মানবের সহজ হইবে ? সত্য অবলদ্ষনেই মানব- 
গণ দিন দিন জ্ঞান্ৎ লাভ করিয়া থাঁকে অর্থাৎ যখন যে বিষয় 
মানবের গোৌচর হয় তখন তৎসন্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। যে, যেমন 
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স্থানে গু যেমন অবস্থায় অবাস্থত, তাহার তদনুরূপ জ্ঞনলাভ 
হয়। যাহার সমুদ্রকুলবালী তাহাদের সমুদ্রবিষয়ে ্নেরপ জ্ঞান- 
লাভ হয়, আমাক্দর সেরূপ হয় ন+। অরূপ পার্তক্জপ্রদেশবাসী- 
দিগের পর্বত জ্ঞান,শীতপ্রধানদেশবাসীদিগের তুষারঞান, অরণ্য- 
বাঙীদিগের ব্যাত্বাদি বন্ জন্ত সশ্বন্ধীয্ব জন যেরূপ জন্মে, আমা 
দের সেরূপ জন্মিস্তে পারেনা । কেননা তাহারা সর্ধদাই 
মকল দেখিয়া থাকে, আমর! কদাচিৎ দেখি । যাহাকখনও 
দেখি নাই তদ্দিযয়ক জ্ঞান হইতে পারেনা ৮ তবে অন্ঠের 
নিকট শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ করি সে ভিন্ন কথা । অতএৰ 
যখন বিষয় অর্থাৎ সত্য ন1 পাইলে জ্ঞান হইতে পারে না, তখন 
কিরূপে জ্ঞান রা সত্য নিরূপণ হইবে? বাস্তবিক যদি 
জ্ঞানই সত্য নির্ণয়ের কারণ হইত, তাহা হইলে স্থান ও কাল- 
ভেদে জ্ঞঞনরপপার্থক্য হইত নাঁ। এবং তাহা হইলে যে কোন 
স্তানে ও যেকোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সকলেই সকল 
বিষয়ে সমান জ্ঞান লাভ করিত; কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞান দ্বারা 
সত্য নির্ণয় হয় না, সত্য অর্থাৎ বিষয় জ্ঞানেত সমবায় কারণ, 
এই জগ্ঠ বেস্থানে ও যে কালে" যেমর বিষয় বর্তমান থাকে, 
সেস্থানে ও সেই কালে মানবের সেইব্প জ্ঞান জন্মে । 

ইহাতে এই আপত্তি উত্থাপিত হইঠত পাঁরে যে, যদি বিষয়ই 
জ্ঞানের কারণ তবে সকলে সমান জ্ঞানী হয়না কেন? বিষয় ত 
চিরকালই আছে, তবে মানব যে সকল, জ্ঞান লাভ করিতে 
পারে, পুণ্ড পক্ষ্যাদি তাহা পারেনা কেন? সুতরাং বলিতে 
হইবে ঘন, বিষয়ের শক্তি প্রতিভাত হইতে ক্জীরে এমন কোনও 
সৃচুজ শক্তি অবশ্য*মানবে আছে যে শক্তিত্বীরা যাবে সত্য 
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প্রতিভাত ভয়, তাহার নাম জ্ঞান, সুতরাং সেই জ্ঞান দ্বারাই সতা 
প্রকাশিত স্কয়1 এ সহজ শক্তি অন্ত জীবে নাই সেই জন্য ইতর- 
প্রাণিগণ মান্ধবের স্তায় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যখন প্র 
সভ্যপ্রকাশন্ধ শক্তি মানবের সহজাত, তখন জ্ঞানকে কেনন। 
সহজাত বলিব? 

তদ্বুন্তরে বক্তব্য এই যে, এমত কোন একটা শক্তি মানবে 
নাই, বেঃ কেবল তাহ্ারই সহায়তায় মানব জ্ঞান লাত 
করে। কেননা, ধদি কোন এক শক্তি দ্বারা জ্ঞান লাত 
হইত, তাহ! হইলে পদার্থের সকল প্রকার শক্তিই এক 
প্রকারে অবগত হওয়া হইত । তাহা হইলে ময়ূরের শ্রী, 
গীতের মধুরতা, শর্করার স্থাদ্ুতা, পুশ্পের "সৌরভ ও অগ্রির 
দাহিকা শক্তি একই প্রকারে জ্ঞাত হইতে পার। যাইত । 
কৈ তাহা ত পার বার লা। মঘুবের প্র চক্ষু নাসিক, 
কর্ণ, জিহ্বা বা ত্বক্‌ দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, গীতের মধুরতা 
কর্ণভিন্ন, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্ব। বা ত্বক দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় 
না। শ্রবূপ শর্করার স্বাছুতা জিহ্বা, পুম্পের সৌরভ 
নাপিকা এবং অগ্নির দ্রাহিকাশক্তি ত্বক ভিন্ন অন্ত কোন 
ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতে পার যায় না। যদি জ্ঞান নামক মানবীয় 
শক্তি বিশেষটী সমস্ত জ্ঞানের কারণ হইত তাহ! হইলে কখনও 
এরূপ হইতে পারিত না। তাহ হইলে পশু পক্ষ্যাদি এঁ শক্তি 
না থাকায় ইতর প্রাণিগণের কোনও প্রকার জ্ঞানই জন্মিতে 
পারিত না, এবং উন্মাদদিগের জ্ঞান নাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় 
শক্তিরও লোপ হই । অপিচ তাহা হইলে মানবশিশু জন্মিবা- 
মাত্র জ্ঞান*সম্পু ্ন হইত এবং যখন যে পদংর্থ জ্ঞানের বিষয় 


জ্ঞান ও বিশ্বাস। ৮৩ 


হইত তখনই মানব তদ্দিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিত। কিন্ত 
যখন দেখা যাইতেছে পশ্বাদি ইতরপ্রাণীরা স্ব স্ব আাবশ্তক মত 
সমন্ত প্রকার জনই উপার্জন রুরে ও উন্মাদগঞ্ ক্ষণমাত্রও 
ধত্দ্রিয়ক জ্ঞানশৃন্ট হয় না, এবং যখন দেখা! যাইতেছে মানবশিশ 
শিক্ষা না পাইলে কিছুমাত্রজ্ঞান লাঁত কবিতে পারে না ও পণ্ডিত- 
গণও জ্ঞান লাভ কুরিতে যাইয়া পদে পদে ভ্রান্ত হইয়া থাকেন, 
তথন জ্ঞানকে কি প্রকারে সহজ বলিব, এবং তাহা পশ্বাদির 
নাই, কেবল মানবেরই আছে তাহাই বা কি প্রকারে বলা বায়? 

বাস্তবিক যদি সহজাত জ্ঞান দ্বারা সত্য নিরূপিত হইত, 
তাহ! হইলে, ঈশ্বর তি? সৃষ্টি কেনহইল? ঈশ্বরের অভিপ্রায় 
কি? তিনি জন্ম ড্রিব্বা আবার মরণ কষ্ট দেন কেন? বিশ্বনিয়ম 
পকলঃদোষযুক্ত, করিয়াছেন কেন? ইহা অপেক্ষা ভাল নিষ্ম 
করিলেন! কন £ ইত্যাদি অলৌকিক বিষরসকলের মন্দ 
আমর] জানিতে পারিতাম। কিন্তু তৎ্সমস্ত জানা দূরে থাকুক, 
যদি কেহ প্র সকল বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাহা হইলে 
লোকে তাহাকে উন্মাদ বলিয়া উডভাইর়া দেয়। কেন লোকে 
এরূপ করে? ঘদ্দি সহজ জ্ঞানদ্বারা কল সত্য নিরূপিত হয়, 
তবে কেন এরূপ সত্যনির্ণরকারীদিগকে লোকে উন্মাদ বলে? 
কেন জ্ঞান শ্রী সকল সত্য নিরূপণের চেষ্টা করিবে না? কেন 
আমরা! সর্ধন্ঞ হইব ন্? বাস্তবিক ডান দ্বারা সত্য নিরূপিত 
হয় না, সত্য নিরূপণই জ্ঞান, সত্য না গ্লাইলে জ্ঞান হইতে 
পারেনা বং পূর্বোক্ত সত্যসকল আমাদের অতীন্দরিয়, এই জন্ত 
আমাদেন্ত তঘ্বিষয্ক জ্ঞানলাভের সম্তাবনাঃ *নাই,*তাই রূপ 
চে্টাকে উন্মত্ততা 'বলে। 


৮৪ মানব-তত্ব | 


কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয় না। স্থৃতি, ধারণা, তুলন!, 
কল্পনা প্রস্ততি অনেক গুলি শক্তি আমাদের আছে, তাহা 
দিগকে সাগীরণতঃ বুদ্ধিবৃত্থিৎ বলে। জ্ঞান-লভি করিতে 
সকল বুদ্ধির্ত্তির সহায়তা একান্ত আবশ্তক। বুদ্ধি না 
থাঁকিলে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় বারা জ্ঞানলাভ হয় নাঁ। তাই 
যাহার যেমন বুদ্ধি আছে, সে তদনুবূপ জ্ঞান, লাভ করে। পশ্বা* 
দির বুদ্ধি নিত্তান্ত অল এজন্য তাহার] মানবের স্যার জ্ঞান লাভ 
করিতে পারে না। কিন্তু যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে তাহা 
বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না। এই জন্য কোন ব্যক্তিই 
অতীব্বিয় বিষয়ের জ্ঞান লাভে সমর্থ নহে । অতএব জ্ঞান 
আমাদের সহজাঁত নয়। জ্ঞান অর্জিত হয় দেখিয়াই অনেকে 
মনে করেন মানবের সকল প্রকার শক্তি ও সহজাত, নহেঃ 
অনেক একার শক্তি মানিকের উপার্জিত " বাঁক্তবিকভীহাবের 
একথা! একান্ত ভ্রাস্তিমূলক । কেননা জ্ঞান শক্তিবিশেষ নহে, 
সম্পত্তি বিশেষ । সম্পত্তি অর্জিত হয় বলিয়া শক্তি অধ্জিত 
হইতে পারে না। ভ্রাণশক্তিবলে পুণ্পের গন্ধ অর্জন করা! যায় 
বলিয়া, স্রাণশক্তি অর্জিত হইতে পারে না। 

বদি সত্য নিরূপণেরই নাঁমান্তর জ্ঞান হইল, তবেত আমরা! 
যে জ্ঞান লাভ করি,তৎসমস্ত সত্য হইবে, কিন্তু তাহা হয় না 
কেন? অভাবের অল্পতা, ইন্দ্রিয়ের অপামর্থ্যতা ও বিষয়ের 
জটিলতা ই প্ররুত জ্ঞানলাভের প্রধান বাধা । শিশুর অভাব কেবল 
ক্ষুধা, স্তন্পান করিয়া তাহার সেই ক্ষুধা রূপ দুঃখেৰ অবসান 
হয়; শিশুর ভান হইল স্তন্তপানেই সকল ছুঃখ,দুর হয়। অন্ধ 
প্রকার কষ্ট হইলেও শিশু ইঁ জ্ঞানাহুসারে'ভাহ। স্তন্তপাঁন দ্বারা 


জ্ঞান ও বিশ্বান। ৮৫ 


নিবাঁরিত হইবে বিবেচনা করে, এবং স্তপ্মাত্রেই দগ্ধ বা 
ছুঃখনিবারক পদার্থ আছে মনে করে। মানব আকাশে নক্ষত্র 
মণ্ডল দেখিল, «কবল দর্শনেত্র্িয়দ্বারা দেখিল, এজন্থ জ্ঞান হইল 
নক্ষত্র সকল হীরকখণ্ডের স্তাঁর উজ্জল ও ক্ষুদ্র এবুং আকাশের 
যেস্থানে থে নক্ষত্র আছে বোধ হইল সেই স্থানেই সেই নক্ষত্র 
আছে বলিরা জ্ঞান হইল । দর্শনেত্দ্রিয়ের ইহ অপেক্ষা আর অধিক 
দর্শনের শক্তি নাই, সুতরাং কেবল দর্শনেকত্রিয়দবার] ত্রীন্ত জ্ঞান 
জন্মিপ। বাস্তবিক নক্ষত্র মকল ক্ষুদ্র নহে, দূরে আছে বলিস ক 
দেখার এবং যে নক্ষত্র ঘে স্রানে আছে বলিষ্া বোধ হয 
সে নক্ষত্র বাস্তবিক£স স্থানে নাই, নক্ষত্রের আলোক-কিরণ সরল 
র্ধোয় আসিতে পারে না বলিয়াই উহ্াদিগকে স্থানান্তরে 
দুষ্ট হুর । দশতেক্রিয়ের এসকল জ্ঞান লাভের শক্তি নাই, সেই 
জন্য মাজ্ছবর* নক্ষত্র সম্বন্ধে যে প্র্াক্ষ জ্ঞান জন্মে ভাঙা ভ্রান্ত । 
পারদ ও গন্ধকে সিলিত করিয়া দেখা গেল, উভবের সহবাগে 
কঃ বর্ণ হইল, সুতরাং জ্ঞান হইল ঘে পারদ ও গন্ধকের মিশ্রণে 
কৃষ্ণ বর্ণ হয়, অন্ত কোনন্ধপ হয় না। কিন্ত এ গারদ ও 
গন্ধকের সংযোগে যে ঘোব রক্ত বর্ণ ধর্হঙ্গুল উৎপন্ন হর, তখন 
তাহা বুঝিতে পারা গেল লা । 

এই কূপ নানা কারণে মানব সত্যের অনুসন্ধান পান্ধ না। 
বিশেষতঃ জ্ঞানসকন্ত পরস্পর পূর্ব ভানেরু সহারতা সাপেক্ষ; 
কোনও একটা বিশে সত্য নিন্মপিত নাঞহইলে পরবর্তী আর 
একটা ভ্ত্য িপিত হইচুত পারে না। জামিতির প্রতিজ্ঞা 
সকল ঞ্সে রূপ) পূর্ব পূর্ব পরি তজ্ঞনাপেক্ষ, চিনি সেই বূপ 
রব পূর্ব জ্ঞানসাপৈক্ষ। নক্ষত্র গুনের পরিষীণ জা্লিতে হইলে, 

চা 
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অগ্রে “্রুরস্থ বস্ত ক্ষুদ্র দেখায়,” “কতদূরে কত ক্ষুদ্র দেখায় 
ইত্যাদি ,জ্“নসকল লাভ করা আবশ্তক$ নতুবা এককালে 
নক্ষত্রের পরিমাণ স্থির করিতে গেলে ভ্রান্তি ভিন হইতে পারে 
না। জ্ঞানসকল পরস্পর জ্ঞানসাপেক্ষ হওয়াতেই অর্থাৎ 
কোনও সত্য নিরূপণ করিতে হইলে তৎপূর্ববর্তী জ্ঞান বিশে- 
ষের সহায়তা আবস্তক হওয়াতেই, লোকে বিবেচনা ককিয়াঁছে 
জান দ্বার সত্য নিরূপিত হয়। কিন্ত যেমন জ্যামিতির 
প্রতিজ্ঞা সকল প্রমাণ করিতে পূর্ব পুর্ব প্রতিজ্ঞার সাহায্য 
একান্ত আবশ্ক হইলেও বাস্তবিক কোনও প্রতিজ্ঞ কেবল মাত্র 
প্রতিজ্ঞা দ্বার সপ্রমাণ হয় না, ্বতঃসিদ্ধই প্রতিজ্ঞা প্রমাণের 
প্রকৃত উপায়, সেই রূপ জ্ঞানসকল উৎপাদন করিতে পূর্ব পুর্ব 
জ্ঞানের সাহায্য একান্ত আবগ্তক হইলেও জ্ঞান দ্বার! সত্য নির্ণর 
হয়, বলা যাইতে পারে নাঃবিষর ও ইন্দ্রিরাদির সশ্লনজাত 
গ্রত্যক্ষই জ্ঞানের প্রকৃত কারণ । সুতরাং জ্ঞানের বিষয় ইক্দরিয়া- 
তীত হইলে, তদ্দিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে নাঁ। মে বিষয়ের 
জ্ঞান লাভ করিতে আমরা চেষ্টা করি সে বিবর যদ্রি আমান্দের 
ইন্ছিয়গ্রাহ হয় ও নে বিষের শক্তিসকল ঘদি অবিকৃত ইন্ছ্রিরপথে 
যাইস্" বুদ্ধির বিষয় হয় এবং সেই বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে 
যে সকল পুর্বজ্ঞানের সহায়তা আবশ্যক তাহা যদি পর পর- 
ক্রমানুসারে বুদ্ধির বিষর হইয়া আসিয়া থাক, তাহা হইলেই 
প্রকত জ্ঞান বা সেই বিষয়ের সত্য নিরূপিত হয় । ইহার কিঞ্চিৎ 
ব্যতিক্রম হইলেই বিপরীত অর্থাত ভ্রান্তি হয়। সীই শর্বদাই 
ইহার ব্যতিভ্রম হঈ1 থাকে। বিশেষতঃ প্রকৃত জ্ঞান লাভ 
করিতে হইলে, পদার্থ সকলের সংযোগ ও বিঙ্জেবণ:করা একাক্ত 
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আবশ্যক? তাহা না হইলে, হিগঁল যে পারা ও গন্ধকসংযোঁগে 
সমুৎ্পন্ন তাহা তুমি কি প্রকারে বুঝিবে? বিষর্ধিশ্র ছুগ্ধে ষে 
বিষ মিশ্রিত আছে তাহ! কি প্রকারে জানিবেগ বাঘুদ্ধয়ের 
যোগেই যে জল হয় এবং সিঙ্কোন! বৃক্ষে যে জবরনাস্তক কুইনাইন 
আছে তাহা কি প্রকারে জানিবে? সর্বথ প্রকৃত জ্ঞান লাভ 
করিতে হইলে, যথাযোগ্য ইন্দ্রিয় ও বৃদ্ধি অর্থাৎ বৃত্তি সকলের 
যথাযোগ্য বিষয়ে সন্মিলন, পর পর জ্ঞান লাঁভ ও তৎসাহায্যে 
পরবর্ভা জ্ঞানলাভের চেষ্টা এবং বিষয়ীভূত পদার্থের সংযোগ ও 
বিয়োগ করণ একান্ত আবশ্যক । তাহা না হইলে সত্য নির- 
পণ ন1 হইয়া অসত্য্ুকে সতা বলিয়া জ্ঞান জন্মে। 

পুর্কোন্ত কারঞ& ভিন্ন অন্ত গ্রকারেও আমাদের ভ্রান্তি হইয়া 
থাকে॥ প্রকৃত সুত্য বুঝিতে না পারিরা অযথা অনুমান ও কল্পনা 
করাতে ভ্চনক' প্রকার ভ্রান্তির উত্পত্তি হয়। কোন ব্যঞ্তির যে 
দিন একটা গাভী ক্রয্ধ করিয়া আনিল, সেই দিনই তাহার পরি- 
বারস্থ একব্যক্তি পীড়িত হইল ও পরে তই তিন দিনের মধ্যে 
পরিবারস্থ কলেই পীড়িত হইল ৭ কেন সকলে পীড়িত হইল, 
বুঝিতে না পারিয়া ভাবিল গাভীটার কেন দোষ থাকিতে পারে 
পরে সন্ধানে জানিল, যাহাদের নিকট হইতে এ গাভীটা ক্রয় 
করিয়া আনা হইয়াছে তাহার! নির্বংশ) তখন গরুটা অলঙ্ষণ- 
যুক্ত জ্ঞানে বিক্রর কবুল । যে উহা ্ুপ্ কপ্সিল সে দেনার দাক্ে 
কারাবদ্ধ হইল। সুতরাং গরুটা বে নিতান্ত অলক্ষণধুক্ত সে 
জ্ঞানের কলার সন্দেহ থাকিল না। এক ব্যক্তির শরীর গরম 
হয়া জলের স্তায় হওয়ায় জর হইয়াছে তাকিল কিন্তু বাস্তবিক 
তার জর হয় নাই, অথচ অন্তু হইয়াছে ভাবিয়া *কুইনাইন 
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খাইল, ও স্াহাতে শরীর জলিতে লাগিল; পরিশেষে জালা সহ 
করিতে নং পারিকা। জলে ডুব দিল, ও ডাবের জল পান করিল । 
তাহাতেই আহার শরীর সুস্থ হইলে ভাবিল, তাহার শরীরে কুই- 
নাইন সহ হয় না, শৈতা করিলে তাহার জ্বর আরাম হয় । রূপ 
ডই ভিন বার হইলেই প্র জ্ঞান তাহার দৃঢ় হইয়া যার। আকাশে 
মেঘ হইল, ধঙ্গাকার পদার্থ তৃষ্ট হইল, ব্জপাত হইলঃ ভয়ানক 
শন্দ হইল। মানব কিছুই বুঝিল না, স্থির করিল দেবরাজ ইল্জ 
ধনুর্ধারণে যুদ্ধ করিতেছেন । সে প্রত্যক্ষ ধন্ুঃ দেখিয়াছে, বাণ 
পতিত হইতে দেখিয়াছে, ধনুষ্্কার শুনিয়াছে, সুতরাং তাহাৰ 
এ জ্ঞান সন্দেহশৃন্ত হুইল । এই প্রকারে অধথ অন্ুমাণ ও 
কল্পনা ছানা অনেক ভ্রান্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 

মন্ুধা যে জ্ঞান লাভ করে, ভাহা প্রকৃত হউক বা ভ্রান্ত 
হউক, সমস্তই সত্য বলিশ্বা জান বা প্রতীতি জন্মে বাস্তবিক 
উন্দ্িরাদির সহিত বিষরের প্রতাক্ষকে যখন জ্ঞান বলা যার, 
তখন তাহা সত্য ভিন্ন কি হইছে পারে? প্রত্যক্ষ ঘে স্বতঃসিদ্ধ 
সত্য। কিন্তু প্রন্তত জঞানাক্রসন্ধায়ী বাঁ জ্ঞানিগণ বুঝিতে পারেন যে, 
তাহারা থে সকল জ্ঞানস্ক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, 
সৎসমস্তই বাস্তবিক সত্য নহে। কেননা তাহারা দেখিতে 
পান পূর্বপঞ্ডিতের! থে সমস্ত জ্ঞানকে অন্্রান্ত সত্য বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন, এক্ষণে ভাহার অনেকগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলির! 
প্রতিপন্ন হইরাছে, এবং তীহারা লিজে পুর্কে যাহাকে সত্য 
বলিয়। স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ন মিথ্যা 
বলিয়া উপণর হইছেছে । জ্ঞানের ঈদৃশ অবস্থা দেখির তাহার! 
স্থির করিয়াছেন, ঘে মানবের জ্ঞান চুড়ান্ত বহে উহা বিশেষ 
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পরীক্ষা সাপেক্ষ । এই জন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের! 
উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়াও যে সকল সত্য আবিষ্ষটুর করিতে" 
ছেন, তৎসমস্তন্তেও সম্পূর্ণ সত্য বলিতে সাহন করেন না, প্রত্যুত 
স্পষ্টই বলেন যে, পরে অধিকতর প্রমাণ দ্বারা এই সকল মিথ্যা 
রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে । জ্ঞানের এই অবস্থা অর্থাৎ 
পরীক্ষাসাপেক্ষ অবস্থাই এক্ষণে জ্ঞান-পদ-বাচ্য হইয়াছে । এই 
জন্য বাস্তবিক কোন জ্ঞান সত্য হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাহাকে 
সন্োহশৃন্ত বলিতে পারেন ন1। জ্ঞানীরা বুঝিক্মাছেন যে, মানব 
অপূর্ণ, ইন্দ্রিয়গণ পকল বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানলাভে অসমর্থ, এবং 
বিশ্বান্তর্গত পদার্থমকল অত্যন্ত জটল; সুতরাৎ প্রজ্ঞা অর্থাৎ 
সত্য জ্ঞান লাভ কুর! মানবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন! কিন্ত 
অনেক লোক তি আছেন যে, তাহারা যে জ্ঞান লাভ করেন 
তাহা 'নিতুস্ত প্রান্ত হইলেও সম্পূর্ণ সত্য মনে করেন। তীহার! 
পুর্ব্বোক্ত রূপ মানবের অপুর্ণভাদির বিষয় আদৌ বিবেচনা করেন 
নাও তাহাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, তাহারা যাহা জানিয়াছেন 
তাহ সম্পূর্ণ ৰতা, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রান্তি নাই । এই জন্য তাহা" 
দের জ্ঞানের বিরুদ্ধে সহস্র প্রকার যুজ্তি প্রদর্শন করিলে তাহ! 
শুনিতেই চাহেন না। তীহারা মনে করেন তাহাদের এ জ্ঞান 
সহজাত বা ঈশ্বর দত্ত শক্তিবিশেষ হইঠে সমুতপন্ন, অথবা ধাহার 
নিকট তাহার! জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তান ভভ্রান্ত পুরুষ) 
এই জন্য তীহার। লব জ্ঞানকে ্টান্ত, মনে করেন, অর্থাৎ 
উহার সুত্যতা প্রমীণের জন্ পরীক্ষান্তরের প্রয্নো্ন স্বীকার 
কৰেন নব 1 
জ্ঞানের & গনীক্ষানিরপেক্ষ অবস্থা অর্থাৎ কেবল মাত্র 
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পূর্বোক্ত রূপ সংস্কারান্থসারে যে জ্ঞানকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া! বোধ 
হয় ও যাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই বিবেচিত হয়, তাহ বিশ্বাস 
পদবাচ্য। ফলতঃ জ্ঞান ও বিশ্বাস একই ভাঁবে উৎপন্ন ও একই 
ভাবে কার্য্যকারী হয়। সুতরাং জ্ঞানের স্তার বিশ্বাস সত্য 
হইতেও পারে। মিথ্যা হইতেও পারে । কেননা যে জ্ঞানটী 
বিশ্বাসরূপে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ যাহার, সত্যতাসম্বন্ধে নিত 
সন্দেহ বোধ হইয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে সেবিশ্বাসও সত্য 
আর যদি দেজ্ঞান দিথ্যা হয় তবে দে বিশ্বাসও মিথ্যা হয়। 
বাস্তবিক বিশ্বীন কোন মনোবৃন্তি বা সহজাত শক্তি বিশেষ নহেঃ 
উহ্থা জ্ঞানেরই নামান্তর। প্রভেদ এই যে, জ্ঞান পরীক্ষাসাপেক্ষ 
ও বিশ্বাস পরীক্গানিরপেক্ষ ; জ্ঞানের বিরুদ্ধে 'ঘুক্তি শ্রবণযোগ্য, 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি অগ্রাহ্থ ; জ্ঞান পারিবর্তসহ এজন্য চঞ্চল, 
বিশ্বাস চুড়ান্ত এজন্ত দৃট ১ জ্ঞান চঞ্চল বিধার হৃদগে দা সন্বদ্ধ হয় 
না, বিশ্বাস দৃঢ় বিধান হুদরে দুঢ়সন্বদ্ধ হইয়া স্বভাব বা 
সংস্কারের স্তার হইয়া যায়; জ্ঞান চক্ষুক্মান্‌, বিশ্বাস অন্ধ? জ্ঞান 
উন্নতিধাল, বিশ্বাস স্থিতিশীল ; জ্ঞান সত্যা-নিষ্ঠ, বিশ্বাস*ভক্তি- 
নিষ্ভ। এককালে থেজ্জন সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল, এক্ষণে 
তাহা মিথ্যা রূপে উপপন্ধ হইয়াচ্ছ, কিন্তু তাহা এক্ষণে বিশ্বাম- 
সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । আবার এক্ষণে যাহাকে সত্য 
জ্ঞান বলিয়া পণ্ডিতের গ্রহণ করিতেছেন, পন্ধে তত্সমস্ত বা 
তাহার কত্তকণুণ্লর অলীকন্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে । কিন্ত 
তথনও, ধাহারা বিশ্বাসন্পপে গ্রহণ করিবেন, তাহারা সে 
সকলকে অলীক ব্রিবেন না । কারণ যুক্তি, বিচার ও পরীক্ষা 
দ্বারাই জানের অপীকত্ব প্রমাণ হয়) কিন্তু নিশ্বাস যখন যুক্যাদি 
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গ্রহণ করে না, তখন কি প্রকারে তাহার অলীকত্ব প্রমাণিত 
হইবে? এই জন্য জ্ঞানীব্যক্তিরা বিশ্বাসকে ভ্রান্ত ৪ জ্ঞানকে 
সত্য বলেন! ঝস্তবিক জ্ঞান ও বিশ্বাস ইহার কোনওটাই সম্পূর্ণ 
সত্য বা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। সত্য দিখ্যা উভরেতেইখআছে। 
বিশ্বাস যদি সহজাত অত্রাস্ত বৃত্তিবিশেষ হইত, তাহ! হইলে 
মানব মান্্রই একইবপ বিশ্বাসপরায়ণ হইত, এনং তাহা , হইলে 
শৈশব কালেই মানবমনে বিশ্বাসসকল প্রকাশিত হইত? 
কিন্তু তাহা না হইয়া বখন হিন্দু বালকের একরূপ, মুসলমান 
বালকের অন্তর্নপ এবং খষ্টান বালকের আর একরপ বিশ্বাস, 
তখন বিশ্বাসকে কিন্ধপে সহজ বল বায়? বাস্তবিক পিতা 
মাতা বা গুরুর নিক্ষট হইতে যেরূপ শিক্ষা পার, শিশুগণ তদনু- 
রূপ ন্বিখ্বানপরাধ্্ণ হয়। অতএব বিশ্বাসকে সহজাত না বলিয়া 
শিক্ষাজাত বলাই উচিত। বিশেষতঃ জ্ঞানের স্তাক্ বিশ্বাস 
বিষয়সাপেক্ষ। বিষয় না হ্ইপে কিসের উপর বিশ্বাদ 
করিবে? বিষয় যখন সহর্জাত নয় তখন বিশ্বান কিরূণে 
সহজাত হইবে? স্পষ্টই দেখা খ্রাইতেছে আমরা যাহা! কিছু 
বিশ্বা করি, তত্পমস্তই বিষয়ের সত্যতা লই, অর্থাৎ আমর] 
যে বিষয় সম্বন্ধে যাহ! বিশ্বাস করি তাভাকেই সেই বিষয় সন্বস্থীর 
সত্য বলিয়া জানি । বিশ্ব কি প্রকারে হইল ?সব্বশক্কিমান ঈশ্বর 
হৃষ্টিকরির়াছেন। জঙন্থ-দেহ কি গ্রকুরে চিন্তাদি করে? চেতন 
আত্মা তাহার মূল। পৃথিবী নিরবলম্বনেঞ্শক প্রকারে আছে ? 
অনস্তদেক্খ বা অন্ত কোন *শক্তি উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। 
চন্্রের মিন টুফ গুলি কি? উহার কলম্কণ। চক্ত, ুষ্, বায়ু» 
প্রন্ুতির এত শর্তি' ও এত মাহাঞ্স্যি কেন? উহারা দেবতা ॥ 
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ভূমিকম্প হয় কেন? বাস্গুকির মস্তক পরিবর্তন জন্য! 
চন্দ্র সু্যের শ্রহণ হয় কেন? বাহ উহাদিগকে গ্রাদ করে। 
অমুক নির্বধ্শ হইল কেন? কাহারও অনিষ্ট করিয়া! উপাজ্জন 
করে বলিরা এ সমস্তই কারণ অর্থাৎ সত্যতিজ্ঞান্থ হইয়া 
স্থির হইয়াছে । সুতরাং এ সকল সত্যই হউক বা মিথ্যা হউক, 
রী সকল যে যালবের জ্ঞান তাহাতে সন্দেহ কি? ত্ররূপ পরধন ও 
পরদার গ্রহণ করিলে, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ ও প্রবঞ্চনা করিলে, 
অন্যের প্রাণনাশ করিলে পরস্পরের সমূহ ক্ষতি হয় দেখব] 
জ্ঞান জন্সিরাছে যাহারা এ নকল অনিষ্টকর কাধ্য করে, ঈশ্বর 
তাহাদের দণ্ড দিয়া থাকেন। কিন্তু সকলের দগ্ডপ্রাপ্তি প্রতাক্ষ- 
গোচর হর ন1১ দেই জন্যে পরকালে নরকাঁদি ভোগবিষয়ে 
জ্ঞান ও বিশ্বার জন্মিগ্নাছে। এবপে পুর্বকণিত রোগ হওয়ার 
কারণ নিরুপণে অসণর্থ হইয়া! অলঙ্গণথুক্ত গাভীই ক'রণ স্বরূপে 
স্থির হইয়াছে ও তাহাই সত্য বলিরা বিশ্বান হইয়াছে । এরূপ 
কারণে অনেকে স্থির করিগ্তাছেন কাহারও হর্গীপূজা! করিতে 
মাই, কাহারও ইষ্টক প্রস্তত কর! সহেনা, আমের আচার প্রস্তত 
করিলে কাহার ও অনিষ্ট হয় ও কাহারও বৃক্ষবিশেষ রোপণ করিতে 
নাই, করিলে তাহাদের অমঙ্গল হব । এ সকল তাহার ব 
তৎপুর্বপুরুষগণ পুর্বে জানিরাছেন, তাহাতেই সত্য বলিয়া দৃঢ় 
বিশ্বাস হইগ্লাছে। এই স্কুল দারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে থে 
বিশ্বাস ড্রানবিশেষ -ও সম্পূর্ণ বিষয়সাপেক্ষ এবং সত্ানির্ণয়ই 
বিশ্বাদের একমাত্র কার্য । সত্য চূড়ান্ত বলিয়া জ্ঞান হওয়াতেই 
তাছ। বিশ্বাস-পদযাচ্য হইয়াছে । 

যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতে ল্গ্ জানা গেল যে, 
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জ্ঞান ও বিশ্বাস উভয়েরই মুল এক ও উদ্দেশ্য এক ; তবে বিশ্বাস 
পরীক্ষাসাপেক্ষ না হওয়াতেই জ্ঞানের বিরোধী হইয়'র্খাকে, এবং 
তজ্জন্তই সমকান্লিক জ্ঞান সমকালীন বা! পুর্বকাল্লীন বিশ্বাস 
অপেক্ষা সত্যের অধিক নিকটবর্তী স্থৃতরাং শ্রেষ্ট । এ কিন্তু তাহা! 
বলিয়া! জ্ঞানই অবলম্বনীর, বিশ্বাস অবলম্বনীয় নহে, একথা বল! 
বায় না। কারণ জবান শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা অস্থির, স্থতরাং উহ! 
সবদয়ে সম্পূর্ণ মিলিত হয় না, তজ্ঞন্ত জ্ঞানীর কাব্য হৃদয়ের 
সহিত হয় না। বিশ্বান অপেক্ষাকৃত ভ্রান্ত হইলেও উহা! বয়ে 
দূঢ় সনবদ্ধ হও! প্রবুক্ত স্বভাঁব বা সংস্কারের স্তার হইয়া যায়, 
তজ্জন্ত বিশ্বানীর কার্য হৃদয়ের সহিত জম্পন্্ হুয়। জ্ঞানী 
ব্যবস্থা দিতে ঘেরদু পটু, কাধ্য করিতে ধেরূপ পটু নহেন। 
বিশ্বাসী প্রাণপণে বিশ্বাসানুরূপ কাধ্য করিয়। থাকেন, কিন্ত 
জ্ঞানী জ্ঞঞ্জানুদ্দপ কার্য করিতে দেনধপ ব্রি করিতে পারেন 
না । জ্ঞানী ও বিশ্বাসী উভয়েই দান কার্য উত্তম বলিয়া জানেন, 
কিন্ত বিশ্বাসী যেরূপ অকাতরে দান করিতে পারেন, জ্ঞানী 
সেরূপ পাবেন না) বিশ্বাসী সব্ধস্ব দান করিঘ়াও তৃপ্ত, জ্ঞানী 
কিঞ্চিৎ দান করিবার সনয্নেও দানের *পাত্র কি না, সঙ্কলিত 
অর্থ দেওয়! সঙ্গত কি ন। ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তা করেন। 
জ্ঞানী ও বিশ্বাসী উভয়েই মদ্যপান অন্যায় বপিয়! থাতকন, কিন্ত 
বিশ্বাসী হিন্দু যেরূপ দ্বুদা স্পর্শ মাও করেন না, জ্ঞানী অন্টে 
মদ্যের প্রতি তত বিরাগ গ্রদশন করেন&না, আবশ্যক বোধ 
হইলেই *তিনি তাহা পান করেন। দেশহিতৈষণা জ্ঞানী ও 
শিশ্বাদী উভয়েই কর্তব্য বালিয়া জানেন, কিন্তু বিশ্বাসী ক্ষত্রিয় 
যেরধপ দেশের “জন্য আত্ম প্রাণ বিসর্জন করিতে পাবে, জ্ঞানী 
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অনো সেরূপ পারেন না'। জ্ঞানী যাহাই করুন নিজের প্রতি 
ঢুষ্টি তীহারথাকিবেই থাকিবে, কিন্তু বিশ্বাপী আত্মবিস্থৃত হইয়। 
কার্য করে& এই জন্য বিশ্বাসীরী বিশ্বাস বশত্তঃ উপবাস, দান, 
তপস্তা, চিরবৈধব্যব্রত, বঙ্গচর্ধ্য, ধর্ধ্ার্থেপ্রাণবিসর্জন প্রভৃতি 
নিতান্ত দুঃসাধ্য কার্ধ্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে, জ্ঞানী তাহার 
শতাংশের একাংশ করিতে পারে না । ভক্তি, প্রেম বিশ্বীসেরই 
সহচর । বিশ্বাসী ভক্তি প্রেমভব্ে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া বৃত্য করে, 
মন্তত1 জনিত সে সুখ জ্ঞানী কখনই পায় না। 

আর এক কথা-_-সকল ব্যক্তি জ্ঞান লীভ.করিতে সক্ষম হয় 
না। পরীক্ষা দ্বারা যাবদীয় জ্ঞানলাঁভ ত কাস্ারই ভাগ্যে ঘটবার 
সম্ভাবনা নাই । শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানলাভও ক্কচিৎ ক্ষেহ করিতে পারে । 
মানবের অল্প জীবন; কার্ধ্য ব্যপদেশেই তাহার অধিকাংশ ব্যফ়িত 
হয়। বে বৎকিঞ্চিৎ সমর থাঁকে, জ্ঞানোপাজ্জন জন্য তাহা ব্যয় 
করিরার সুবিধা অতি অল্প লোকেই পায়; কাজেই বিশ্বাসই 
তাহাদের এক্মীত্র অবলম্বনীয়। বিশ্বাস অবলম্বন না করিলে, 
তাহাদের কোনও ভ্ঞানই লাভ হইবার সম্ভাবনা! নাই । শিক্ষা- 
প্রকরণে ইহাব্র বিশেষর্শববরণ প্রকাশিত হইবে। 

বিশ্বাসের আর একটা প্রধান প্রয়োজন এই যে, জ্ঞান সকল 
শরীরে সমান রূপ, প্রত্তিফলিত হয় ন1। ধাহাঁর যেরূপ স্বভাব 
বা গঠমোৌপকরণ, সে ভদন্ুরূপ জ্ঞান লাভ করে; যেব্যক্তি 
দয়ার সে পশ্ড বা! ন্রহত। দেখিয়! ক্লেশ পায়) এজন্য সে 
জীবহিংসা অকর্তবা বলে__তাহার মতে অহিংসা পরমধতর্ম। যে 
নিষ্ঠুর তাহাপ্ষ পরদ্রাহে কষ্ট নাই, বরং আমোদ আছে,। স্কৃতরাং 
সে নিজের সামান্য উন্নতির... জন্য পরদ্রেহ কর্তব্য বল্লে। 


জ্ঞান ও বিশ্বান। ৯৫ 


যে দুর্বল ও ভীত সে বিবাদে অপটু, তাঁহার মতে ক্ষমাই 
প্রধান ধর্দা যে বলবান, তেজস্বী ও অভিমানী সে আত্ম 
ধনগান রক্ষার জর্য বিবাদ করা নিতান্ত কর্তব্য লিগা জানে । 
ষেপ্রণরী সে প্রণয়পাত্রের হিতের জন্য আত্মবলি “দে ওয়াকেও 
কর্তব্য বলে। যে অপ্রণরী সে আত্মন্থাখের জন্য স্ত্রী পুক্রাদির 
বিনাশ সাঁধনও কর্তব্য* বলিয়া মনে করে। এইরূপ বে শরীর 
যেরূপ উপাদানে গঠিত নে শরীর হইতে তদনুরূপ জ্ঞানের উদর 
হইয়থাকে। সুতরাং সকলকে জ্ঞান উপাজ্জন করিয়! কার্ধ্য 
করিতে হইলে মহা! অনর্থ ঘটে । কাহারই নীতিশিক্ষী ঘটেনা । 

বিশ্বাসাঙ্থূপ কাঙ্য করিলে, কি দয়'্দ কি কঠিনহৃদয়, কি 
দুর্বল, কি বলবান্৯ কি প্রগরী কি অগ্রণয়ী সকলেরই নৈতিক 
জ্ঞান জন্মে। তাস্কাতেই জাতীয়তা, সমাজ ও ধন্মভাবের উতৎপন্ছি 
হয়। বিশ্বীসপ্না। থাকিলে এসকলের কিছুই হইতে পারে না) এই 
জন্য সকল ধর্ধশাস্ত্রেরই মূলে ঈশ্বরবাক্যের বিদ্যমানতা আছেঃ 
ঈশ্বর-বাফ্যে বিশ্বাসই বর্শশীস্ত্রের মূল প্রাণ । বিশ্বাস না থাকিলে 
কোনও ংশশশান্্রইস্থারী হইত না+ হিন্ুশান্ত্রের সুল ঈশ্বর- 
প্রণীত বেদ, মুনলমানধর্ম্ের মুল ঈশ্বরপ্রণীত কোরাণ এবং 
টয় ধর্মের মূলে ঈশ্বরপ্রণীত বাইবেল। ত্রাহ্গধর্ধর মূলে ঈশ্বর- 
প্রণীত কোন গ্রন্থ নাই বলিয়। উহাকে প্রকুতঃ ধর্ম শান্তর বলা 
যার না; উহার স্থিতিঞ হইবে না। গ্যদি রাজা রামমোহন 
রায় বেদ্রান্তকে অবলম্বন ক্রয়! উক্ত ধর্থেরহ্ছষ্টি না করিতেন 
তাহা হইছে আদৌ এ ধর্ম্ের্উৎপত্ভিই হইভ্‌ না। বিজ্ঞবর 
কেশবচন্্ জেন উদ বুঝিতে পারিয়াই ঈশ্বরের এষ্ছ্যাদেশওপ্রচার 
আরম্ত করিয়াছিলেন এবং স্পষ্টাঙ্থীরে বলিতেন যে, ঈশ্বরের 


৯৬ মানব-তত্তব। 


সাক্ষাৎ আজ। শ্রবণ করিনা! তিনি ধর্ধিধাঁনসকল প্রচার 
করিয়া থাকেন, এবং ঈশা, মুসা, বৃদ্ধ, চৈতন্য প্রত্ৃতির ন্যায় 
আপনাকেও ইঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া গ্রচার করিতেন । 

বদ্দিবিশ্বাপ আমাদের এতই আবশ্যক, তবে কি আমর! 
জ্ানলাভ করিব না? জ্ঞান ও বিশ্বাস ঘথন পরস্পর বিরোধী 
তখন দবশ্বান রাখিতে গেলে যে জ্ঞান লাভ হয় না, জ্ঞানলাভ 
হইলে আবরি বিশ্বাস থাকে না। আমি যাহা সত্য বলির 
বিশ্বাস করি, যুক্তি দ্বারা তাহা ঘিথা বলির প্রত্তিপন্ন হইলে 
সেবিশ্বাস কি প্রকাৰে থাকিবে? আুভরাৎ বিশ্বাসকে রাখিতে 
হইলে জ্ঞান উপাজ্ঞনে ক্ষান্ত হইতে হর, যুক্তি ও বিচারকে 
এককালে পরিত্যাগ করিতে হয় । কিন্তু তাহা হইলে মানবের 
উন্নতি কি প্রকারে হইবে? অধিক কি তাঁত হইলে মানবের 
মানবন্ই থাকে না । কেনন| উন্নতিই মানবের এনবন্ধ এবং 
উন্নতি জ্ঞাননাপেক্ষ । মানবের জ্ঞানোনতি না হইলে মানিৰ 
ও পণুতে প্রভেদ কি খাকে? 

আধ্যপঞ্ডিতেরা ভাতিভেদপ্রপা প্রবর্তিত করিম্া এই শঙ্কট 
হইতে রক্ষা করিয়াছেন । যাহাতে জ্ঞান ও বিশ্বাসের 
বিরোধ না জন্মে তাহার উপায় করিবার জঙ্ঠ তাহার! নিয়ন 
করিয়াছেন যে, জান্ষণগণ জ্ঞান উপার্জন করিবেন, অপর সকলে 
বিশ্বাসান্থুলান্ধে চলিবেন । তাহা হইলে সকলেই জ্ঞানেত়্ ফল লাভ 
করিবেন অথচ বিশ্বাসের উপকারিতা রহিয়া যাইবে । আধ্য- 
জাতির /ই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা উভর কুল রক্ষী করিয়াছে। 
জাতিভেদ প্রব্রণে এ বিষয়ের যথাযথ আলোচবা কথা! যাইবে । 


সপন 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। 





স্বত্বনাম্য ও স্বাধীনতা | 


পাশ্চাত্য শিক্ষিত দলের মত এই যে, ঈশ্বর সকল মানবকেই 
সমান শক্কিসম্পন্ন করিয়াছেন ও সকলকেই সমান স্বাধীনতা, 
স্মান স্বত্ব ও সমান অধিকার দিয়াছেন। স্বাধীনতার অপব্যবহার 
হওয়াঁতেই মানবগণ স্বত্ব ও অধিকারবিষয়ে পরম্পর অসম 
হুইয়া পড়িয়াছে ও তজ্জন্তই মানবগণ অহরহ ক্লেশ পাঁইতেছে। 
যদি সকল মানব প্রাপ্ত স্বাধীনতার স্থব্যবহাঁর করে, তাহা হইলে 
সকলেই একইরূপ ৯কর্তব্যপরায়প ও সুখী হয়। বাস্তবিক 
পাশ্চাত্যগণের এই সকল কথা সত্য কিনা দেখা আবশ্যক। 
এনকল "কথ? যেম্কান্ত ভ্রমপূর্ণ তাহা ঈশ্বরপ্রকরণে একরূপ 
প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা 
করা যাইতেছে । 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা ঘাষ বে, স্বাদীনতা! 
(স্ব+অধীনত1) অর্থাৎ আপন ইচ্ছাম্তঞ্কার্ধ্য করিবার শক্তি 
মানবের আদৌ থাকিতে পাবে না। কেননা! মানব পরস্পর- 
সাপেক্ষ সামাজিক জীব ও পরম্পর বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন রূপ শরীর 
ও মনোবৃত্তি পরায়ণ। স্টুহরাং কি প্রকারে সর্কলে আপন আপন 
ইচ্ছামত কার্ধ্য করিবে? যখন একের' ইচ্ছার তৃপ্তি করিতে 
হইলে অপঢুরর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে“ হয়, তখন মানবের 
স্বাধীনতা! বব ইচ্ছাস্থাতন্ত্য কোথায় ? বিষ মাঁত্রেরই জন্য বু 
্যন্কি রাধী হইগ্লা থাকে, কিন্তু বিষয় অপেক্ষা প্রার্থীর সংখ্যা 
৯৬৪ 
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অধিক হওয়ায় নিয়তই অধিক লোকের প্রার্থনা অপুরিত থাকে । 
স্ৃতরাং অধিক লোকের স্বাধীনতা রক্ষা হর না। একটা রাজ- 
পদ, একট প্রধান বিচারপতির পদ একজন ভিন্ন পাইতে পারে 
না, কিন্ত কৃত লক্ষ জনে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে। কোনও 
একটা স্ত্রী লাভের জন্য দশজন নিতান্ত ইচ্ছুক হইল, কিন্ত শর 
স্ত্রী একজন ভিন্ন ত দশজনের ইচ্ছা পুরণ কবিতে পারে না, 
সুতরাং নয় জনের স্বাধীনতা রহিল না; আনার মনে কর, 
রাম কমলিনীকে বিবাহ করিতে নিতান্তই ইচ্ছুক, কিন্তু কখলিনী 
হব্বিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা! করে, রামকে নহে । সুতরাং 
রাম ও কমলিশী উভয়ের ইচ্ছাপুরণ হইবে কি প্রকারে? এইরূপে 
একের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে যে, আপনের স্বাধীনতা নষ্ট 
হয় তাহার সহস্র উদাহরণ নিনত দেখা বার। বিশেষতঃ বখন 
ক্রোধের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, ক্ষমার ইচ্ছা 'অপূত্ধিত থাকে ্ 
পরোপকার করিবার ইচ্ছা পুর্ণ করিলে স্বার্থরক্ষার বিদ্ হর 
তখন মানবের স্াবীনত। থাকছেই পানে না। কোন এক 
বৃত্তির স্বাধীনত। রক্ষিত হইলেই ত আর স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। 
সকল ননোবৃদ্তির অন্তনুপ কার্ধা করিতে পাত্িলেই মানব গ্রককৃত 
স্বাধীন হয়। অতএব মানবের স্বাধীনতা ঈশ্বরের একান্ত 
অনভিপ্রেত । 

যদি বাস্তবিক মানবের স্বাদ্রীনতা, ঈশ্বরাভিপ্রেত হইত, 
তাহ হইলে সকলেই ইচ্ছান্ুদূণ কাধ প্রবৃত্ত হইতে পারিত, 
কিছুতেই তাহার অন্তথা হইত না। কেননা! যখন বলিছেছ 
সকল মাদবই স্লান শক্তি সম্পন্ন ও স্বাধীন তখন কেহ কাহারও 
কাধ্যে'অনুমাত্রও বাধ প্রদান করিতে পারে না সুতরাং স্বাধী- 
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নতার অপব্যবহার আদে হইতেই পারে না । যখন কলিতেছ 
ঈশ্বর সকলকেই সমান শক্তি ও সমানরূপ ্বাধীনতা জর্দিয়াছেন, 
তখন অবশাই এ লমান কারণে সকলেরই সমানরূপ কার্জ্য হইবে । 
যদি মানব উহার অপব্যবহার করিতে পারে, তঞ্জ সকলেই 
সমান বূপ অপবাবহার করিবে । তাহা না হইয়া কেহ অপ- 
ব্যবহার করিবে কেহ *করিবেনা বলিলে সম্পূর্ণ সমান কাঁরণে 
অসমান কাধ্য হয় বলিতে হয়? কিন্তু তাহা যুক্তি, বিজ্ঞান ও 
মানবধুদ্ধির একান্ত বিরুদ্ধ। অনহএক যখন দ্রেথা যাইতেছে 
মানবের অবস্থাগত বৈষমা আন্রান্ত আপ্িক তখন ভয় সকল মানব 
সম্পূর্ণ সনান নহে, অগ্রবা সকল মানবের সমান স্বাধীনতা নাই । 
বিশেষতঃ যে বিষম দ্বম্পন্ন করিবার শক্তি আদো। মানবের নাই 
তাহা ঝুরিতেও মুন মানবের ইচ্ছা তয়, ভখন স্বাদীনভাঁকে কখনই 
স্বাভাবিক শ্লা' ঈশ্বরাভিপ্রেত বলা যাইতে পারে নাঁ। সেরূপ 
অসঙ্গত ইচ্ছ! পূর্ণ হইয়াঁকি প্রকারে মানবের স্বাদীনতা রক্ষা 
হইবে? নিরতই দেখা যার মানবগণ ক্ষণমাঁত্র ছুঃখ পাইতে 
বা বুদ্ধাবস্থাতেও মরিতে অনিচ্ছুক, কিন্ত চিরজীবন ও চিরস্তথ 
যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহ! বোধ হর্ষ প্রমাণের আবশ্তকতা 
নাই। স্বাবীনত! ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে কখনই মানব 
এরূপ অপঙ্গত ইচ্ছা করিত না এবং যাহা ইচ্ছা করিত তাহা 
অনায়াসেই সম্পন্ন করিষ্জত পারি । 

কেহ কেহ বলেন, বে ইচ্ছা পুর্ণ হউন্ঠু বা না হউক তাহা! 
দেখিবার আমাদের সি নাই, যে বাক্তি অন্যায় ইচ্ছা 
করিবে, ঞোই ব্যক্তিই সেই ইচ্ছাপুরণ না হওনজন্ক ইষ্ট পাইবে, 
ভাঙতে অন্তের” কথা কহিবার আবিকীর নাই'। ভাহাঁর বিবে- 
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চনায় যাহ। ভাল বোধ হইবে সে তাহা করিতে পারিবে। এরই 
শ্বত্ব মানবের আছে, এইরপ স্বত্থের নাই স্বাধীনতা-_ইচ্ছাঘত 
চলিতে পালার নাম স্বাধীনতা নহে। অন্যের ইচ্ছ“রই বিরেধাচরণ 
করিবার অ্বধিকার আমাদের নাই । প্রত্যেক মনুষ্য আপনি 
আপনার দায়ী । তাহার সুখ হউক ছুঃখ হউক তাহাঁরই হইবে, 
অন্যের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সুতরাং তাহাতে 
কাহারও হস্তক্ষেপণ করিবার আবশ্তক ও অধিকার নাই। তবে 
যে কার্ধ করিলে অপরের ক্ষতি হয়, তাহাতে অন্তে কথা কহিতে 
পারে। আমাদের বোধ হয় এরপ স্বাধীনতা কার্ধাপর হইতে 
পারে না। কেনন। এন কাঁধ্যই মানবের নাই, যাহা অপরের 
সহি এককালে সংশ্রবশূন্ত ; অর্থাৎ এমন .কার্ধ্যই নাই যাহ! 
করিলে অপরের কিছুমাত্র ও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় ন1, আহার, বিহার, 
ভ্রমণ, অবস্থান, দাবুপবিগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত ফ্লার্যই পরস্পর 
সাপেক্ষ । স্থুল দৃষ্টিতে দেখিলে, কতকগুলি কার্য্য অন্যনিরপেক্ষ 
বলির বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক দৃষ্টি 
করিলে, সকল কাধ্যই পরস্প্রসাপেক্ষ বলিয়া বুঝা যায় । তথাপি 
যদি স্বীকার করা যায যে, কতকগুলি কাধ্য কেবল ব্যক্তিগত 
আছে, তাহা হইলেও কোন্‌ কাধ্য অন্যসাপেক্গ ও কোন্‌ কার্ধ্য 
অন্তনিরপেক্ষ তাহা স্থির করা স্থকঠিন। সুতরাং কোন্‌ কার্যে 
মানবের স্বাধীনতা আছে. তাহাস্থির কর যায় না । যর্দিও 
স্বীকার করা যায়/য কোনপ্রকারে ব্যক্তিগত কা্ধ্য সকল স্থির 
করিতে পারা যায়, তখাপি কেবল মাত্র সেই গুলিকে স্বাধীনতা 
প্রয়োগ করিবার" শক্তিকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলা যায় হবা। 
বার্তবিক প্র সামান্ স্থারীনভাও মানবের নাই। কেননা 


শ্বত্বসাম্য ও স্বাধীনতা । ১০১ 


তাহা হইলে পাপ পুণ্য ও ভাল মন্দ বিচার থাকে না। যদি 
ঈশ্বর আমাদিগকে কোনও প্রকার স্বাধীনতা দিয়া থাকেন, 
তাহ! ছইলে ভ্তিনি যে বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, 
তদ্বিষয়ক ভাল মন্দ যাহা! ইচ্ছা করিতে আড্রা দিয়াছেন 
বলিতে হইবে । সুতরাং ভাল করিলে ভাল ফল বা মন্দ করিলে 
মন্দকল হইবে না ॥, বদি ভাল মন্দ কাঁধ্য জন্য ভাল মন্দ ফল 
হইল, তবে আর মানবের স্বাধীনতা কোথায় থাকিল ? তাহ! 
হইল ত মানব ভাল করিতেই বাধ্য হইল, সুতরাং মানবের 
কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকিল না | আবার যদি ভাল কাধ্যের ভাল 
ফল ও মন্দ কাধুযের মন্দ ফল না থাকিল, তাহা হইলে ত 
বিচারই আবগ্তকু থাকিল না, ভেদ ছুরাইয়া গেল। তাহ! 
হইলে মানবের মানবন্ধ দুরে থাকুক গশুস্থ পর্যান্তও থাকে নী । 
শুই সক বিক্েনী করিলে স্পউই বুকী বারী বে, মীনকের 
স্বাধীনতা নাই । বাক্তিগত স্বাধীনতা মানবের অসভ্যাবস্থার 
কথা । আমরা পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব যে, সকল কার্ধযই 
মানবের সমাজগত । 

বখন্‌ মাননের স্বাধীনতা নাই সপ্রন্গাণ হইল, তখন স্বাবী- 
নতার অপব্যবহার কখনও সমঘ্ব ভঙ্গের কারণ হইতে পাঁরে না । 
বাস্তবিক ঈশ্বর নকলকে সমান শক্তি 'ও সকল বিষয়ে সমান 
অধিকার দেন নাইঞ বিশেষতঃ কেবল 'মানবেরই স্বাধীনতা 
আছে ঝলিতেছ, অপর জীব ঝ| উত্ভিদের তু ন্বাবীন্তা নাই । তবে 
পশ্থাদি প্ররস্পর অনম কেন? বৈষম্য ত কেবল মানবের মধ 
নহে, ট্রমগ্র বিশ্ব যে বৈবম্যময়। যেদিকে দি কথ্ধা যায়, সেই 
দিকেই কেবল বৈষম্য ৃষ্ট হয়। লংঘোগ-বৈম্য, বিশ্তুতি-বৈষমা, 
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বর্ণ-বৈবদ্য, শক্কি-বৈঘম্য, নান। প্রকার বৈষম্যে বিশ্ব পরিপূর্ণ । 
আকাশ, বাঁধু, আলোক, তাপ, জল, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তর 
সকলই বিষম) নদী, পর্বত, অরণ্য, মরুভূমি, সাগর, মহাসাগর 
সকলই বিষম বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, মত্ত, সরীস্থপ, পণ্ড, 
পক্ষী, মানব সকলই বিষম; বিশ্বের সমস্তই বিষম । আবার 
প্রত্যেক জাতীয় পদার্থ দকলও পরস্পর সম্পূর্ণ বিষম । কোন 
'একুটীর সহিত আর একটার সর্ধাবয়বে মিল আছে, এমত 
পদার্থই জগতে দুষ্ট হয় শা; অধিক কি যে যমজ অন্তানদ্বকে 
সর্ধবাব্রবে সমান বোধ হওয়ায় পরস্পরকে চিনির লওয। বায় 
না, ভাভাদেরই পরস্পরের এত বৈধম্য যে, ভাবিলে চমতককত 
হইতে হয় । অতএব বৈষম্য, ঈশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত। 
বাস্তবিক বৈধগ্য না হইলে বিশ্ব রচন। হইতেই পারিত নাঃ 
তাহা হইলে এই বিশ্ব একইরূপ পদার্থে পরিপূর্ণ হইত্। এক 
পদার্থ হইতে অন্ত পদার্থকে পৃথক বলিয়া চিনিবার উপার 
কেবল বৈষদ্য।  স্বতর]ং বৈষম্য না থাকিলে পদাথনকল 
সর্ধপ্রকারে এক ন্বপই হইত, চিনিবারও কোন উপায় থাকিত 
নাঁ। কিন্তু কেবল আল্গারে বিষম বলিলে নিস্তীর পাওয়! 
বার না। কেননা সকল পদার্থ ফদি সমান শক্তি সম্পন্ন হয় তাহা 
হইলে এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থকে পৃথক বলিয়। চিনিবার 
আবশ্যকতাই থাকে নাঃ কারণ যখন বে কোনও পদার্থ দ্বার] 
সমান কার্ধ্য সম্পন্ন হইবে, তখন থে কোন পদার্থ পাইলেই চলে, 
চিনিয়া কোনও একটা লওয়ার আবশ্যক থাকে না। আবার 
সকল পদার্থ সমান শক্তিসম্পন্ন হইলে জগতে উন্নতিই হইতে 
পারে না। সমশক্তিবলে পদার্থসকল চিরকাল একইব্প কার্ধ্য 
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করিবে । সুতরাং তাহা হইলে জগতে এক প্রকাঁর মাত্র কার্য 
থাকে । বাস্তবিক স্ষ্টির প্রাকৃকালে ও প্রলয়ের পরে &ভির সাম্য 
বিরাজ করিতে প্লারে না । সে সময় আকাশ শিন্ন কিছুই থাকে 
না, সুতরাং সে অবস্থাকে সা্যাবস্থা বলা যাইতে পারে । কৃষ্টি 
হইতে আরম্ভ হইয়াই বৈষম্য জন্মিতে থাঁকে । তখন আকাশ 
হইতে বিষম বাছু, তেজ, জল ও মৃত্তিকা জন্মে। তাহা হইতে 
ক্রমে প্রস্তরলৌহাদ্দি জড়পদার্থ, বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ, কীট 
পতষাদি ক্ুদ্রপ্রাণী, পশুপক্ষ্যাদি টা জীব ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানব জন্মিল। ক্রমেই বৈষম্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মানব 
সভ্য হইয়া আরও ,বৈবম্য বুদ্ধি করিয়াছে । থে জাতি যত 
উন্নত বা সভ্য, সে্ভাতি পরস্পর তত অধিক বিষম । এক জাতীয় 
জড় পদার্থের ব্বৈণ্য অতি অল্পঃ এক জাতীয় উদ্িদের বৈষম্য 
তাহা হইতে অরিন, গশু পক্ষার্দিব বৈষম্য ত্বাহা। হইতেও 

অধিক, অসভ্য মানবের বৈষম্য তাহা হইতেও অধিক এবং 
উন্নত সভ্যজাতির বৈষম্য অতান্ত অধিক। জড়েব্র বৈষম্য 
বুঝিয়া উঠ! ভার ; সকল লৌহণগ বা সকল সুবর্ণথগই প্রায় 
একরূপ, উহ্ী অপেক্ষা মিশ্রিত পদার্থের বৈষদ্যের পরিমাণ 
অধিক) সেই জঙ্য মুন্ভিক', বাধ গ্রাড়তির অনেক বৈষম্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। কোন মৃত্তিকা উর্বহা, কোন মুত্তিক! 
অন্থুর্ববরাঁ, কোন বাবু স্টাল্তাকর, কোন খা প্রাণনাশক ইত্যাদি 
বিবিধ গুণাবলম্বী! উদ্ভিদের বৈষন্য উন্াদিগের অপেক্ষাও 
অধিক । এ&ঁক আম্রজাতীয় বক্ষে কত ভিন্ন গ্রকার আত্রফল জন্মে । 
অপর এন্াতীয় বৃক্ষের ফলগত বৈনমা আমন স্তায়*অধিক নয় 
বষ্টে কিন্ত নকল জাতীয় রক্ষেরই কুল সকলের আঁকার ওস্বাদগত 
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বৈষম্য বিলক্ষণ আছে; আক্কৃতি ও স্থাতীত্ব প্রস্থৃতি সম্বন্ধীয় 
বৈষম্যও ত্ব্ল নহে । জীবের বৈষম্য উত্ভিদ্‌ হইতেও অধিক । এক 
জাতীয় জীবের মধ্যে কোনটা স্থুলাকার, কোনটা ক্ূশ, তকোনটী 
ন্দর, কোনূটী কুৎদিত, কোনটা শান্ত, কোনটা উদ্ধত, এবং 
কোনটা দুর্বল ও কোনটা বলবান। কোন গাভী অপরিমিত 
দগ্ধ প্রদানকরে ও কোন গাভী অতি অল্প ছগ্ধ দেন; কোন 
অশ্ব অতি দ্রুত গমন করে, কোন অশ্ব নিতান্ত মুছু চলে। মান- 
বের বৈষদ্য সর্বপ্রকার জীব অপেক্ষা ভধিক। কিন্তু অগ্পভ্য 
মানবের বৈষম্য তত অধিক নহে। নিতান্ত অসভ্যজাতীন্ন 
নিতান্ত অক্ষমের সহিত সর্ধাপেক্ষা প্রধ্যনের বৈষম্য, সভ্য 
জাতীর উতকুষ্ট ও নিকৃষ্টের বৈধম্যের, সহিত তুলনায়, 
বৈষমা নয় বলিলেই হয়। কেনন! অসভ্য্াতীর বৈধম্য 
কেবল স্বাভাবিক শক্তি লইয়া । বিন সর্বাপেক্ষা বলবান, 
তিনি সে জাতির রাঁজা, অগরের সহিত ভাঙার বৈষম্য কেবল 
স্বাভাবিক শক্তি মাত্র লইয়।। আহার, বিহার, গুহ, বেশ, 
বিদ্যা, জ্ঞান সমত্ত। ব্ষয়ই রাজ! ও প্রজার প্রা সমান 
অবস্থা । কিন্তু সভ্য$ভীরগণের পরস্পরের বৈবম্য অতিশয় 
অধিক । 

এ বিষয়ে আমরা সামাতত্ব প্রচীরকারী ইংরাজদিগের উদ্দা- 
হরণ গ্রহণ করিব । জাতিভেদপ্রথাদ্বারা হিলুগণের ক্ুত্রিম 
বৈষম্য জন্মিরাছে, এইজন্ হিন্দুর উদাহরণ গ্রহণ কন্কিতে চাহি 
না। ইংলগ্ডের একজন নিতান্ত দরিদ্র ও একজন ল্ড৬ বংশী 
ধনীর সহিত তুলনা করিরা দেখ, তাহাদের কত বৈষয্য। দরি- 
দ্রের অন্ন নাই, গৃহ নাই, শীতনিবারপোপযোগী বন্্ নাই, ত্র 
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নাই, বিদা। নাই, আবশ্যক কিছুই নাই ; সে দিবারাত্রি ভয়ঙ্কর 
পরিশ্রম সহ অতি দ্বণেয় কার্য করিয়া কোনঞাপ্রকীরে যে 
জীবিক1 অর্জন্ধ করে, তাহা মানবের যোগ্যই» নয়; সে 
যাহা খায়, যেস্থানে বাস করে, যে বস্ত্র পরিধান কঞ্জো, তাহ! অতি 
জঘন্ত ও শরীরপালনশান্্রমতে রোগ-নিদান। কিন্তু লর্ডতনয় 
কি অবস্থায় থাকেন: দেখ। তাহার গৃহ ও গৃহসজ্জা দেখিলে 
দরিদ্রের চক্ষু ধাধিয়া যায়ঃ তাহার বেশ ও গাঁড়িঘোড়ার 
পাঁরিপাট্য দেখিয়। সে নিস্তব্ধ হয় এবং তাহার বিদ্যা ও চিন্তা 
সকলের মর্ম তাহার বুঝিবারই সামর্থ্য নাই। এত অধিক 
দেখিতে হইবে কেন, একজন কুলি বা একজন ডাকহরকর! 
মাসিক দশটাক1 &বতন পায়, আর একজন প্রধান বিচারক বা] 
রাঁজপ্রেতিনিধি, লক্ষটাকা বেতন পাইয়া থাকেন । শর প্রশ্ধান 
বিচাঁরপন্তির সহাধ্যার়ী লম না উচ্চত্রেতীর একজন কেরাঁনিগিরি 
করিয়া কুড়িটাকা মাত্র বেতন পাইতেছেন। একজন সেলর 
মদ্যপান ও নিতান্ত অপভ্যব্যবহার করিয়া জীবন অতিবাহিত 
করিতেছে, আর কেহ বেকন্‌, কেহ মিল, কেহ বিকন্স্ফিল্ড, 
হইয়৷ অনস্ত জ্ঞানালোচনায় মগ্ন রহিয়াছন । এইরূপে দেখ! যায় 
যে, সভ্য দেশে মানবের বৈষম্য অতিশয় গ্রাবল। অতএব স্পষ্টই 
বোধ হইতেছে, যে, স্থষ্টিকাল হইতে আর্ত হইয়া বতই উন্নতি 
হইতে থাকে ততই &বষ্য বৃদ্ধি হয় বৈষম্য বৃদ্ধিই উন্নতি ও 
সভ্যত বৈষম্যের অন্পতাই ধ্বংসের প্রী্লুকাঁল এবং বৈষম্যই 
মানবেরুমানবন্থ। বাস্তবিক উন্নতিই যদ্দি মানবের মানবত্ব ও 
ঈশ্বরা্িপ্রেত হয়, তবে বৈষম্য যে ঈশ্বরের হএকাস্ত অভিপ্রেত 
ত্বাহাতে আর কথ! কি? কেনন্/ যে মানব যতই উনীত হইবে, 
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ততই অন্যান্ত অসভ্য মানবের সহিত ও অন্তান্ জীব ও পদার্থের 
সহিত তাহার বৈষম্য বুদ্ধি হইবে । 

অমুক বড আমি ছোট, আমি উহার ভ্ায় বা উহ? অপেক্ষা 
বড় হইব, অঞ্ুঞ্চ উত্তম দ্রব্য আহার, উত্তম স্থানে বাস ও উত্তম- 
কূপে শীতাতপ নিবারণ করিতেছে, আমি সেন্ধপ গারিতেছি লা, 
আমি উহার ন্যায় বা উহা অপেক্ষা আরও উতৎরুষ্ট অবস্থায় 
থাকিব, এই ইচ্ছা হইতেই চেষ্টা হয় এবং সেই চেষ্টা হইতেই 
মানবের সভাতা ও উন্নতি। যদি সকলেই সথান রূপ শক্তি 
লইয়! জন্মগ্রহণ করিত ও চেষ্টী করিলে সকলেই সমান হইত, 
তাহা হইলে সকলেরই সুখ দুঃখ সমানরূপ হই । সুতরাং কেহ 
কোন অভাব পুরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিত 1, উন্নতিও হইত 
না $ তাহা হইলে মানব পশ্বাদি হইতেও হীনভাবে চিরকাল অব- 
স্থিত হইত 1 অতএব বৈষম্যের পরিমাণ যত অল্প হর, ভত্তই 
অসভ্যত্ব, পশুত্ব ও জড়ত্ব এবং বৈষমোর পরিমাণ যত অধিক হক্ব 
ততই মানবন্ব, উন্নতি ও সভ্যতা । 

আর এক কথা,_-বদি সাম্যুই ঈশ্বরের নিয়ম হয়, তাহা 
হইলে সকলেই সমান কাল জীবিত থাকিবে এবং সমানরূপ 
ভোঙ্গন ও সমানরূপ দার গ্রহণ ও সমানরূপে পুজ্রাদি উৎপাদন 
করিবে। কিন্তু তাহ! করে নাঁ কেন? কেহ শতাধিক বর্ষ 
জীবিত থাকে ও কেহ জ্মমত্র বা গর্ভগধ্ই মৃত হয়, ইহার 
ফারণ কি? মানবের যত প্রকার স্বত্ব আছে তন্মধ্যে জীননম্বত্বই 
সর্বাপেক্ষা প্রধান বলিতে হইবে। কেননা জীবনই সকল কার্য্যের 
মূল। কি আন্তিব কিনান্তিক সকল মতেই জীবন সন্দাপেক্ষা 
মু্যবান । ভীবন্‌ না থাকিলে সুখদ্ুঃখ, উন্নতি অবনতি কিছুই 
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হয় না। ইহকাল কি পরকাঁপের কিছুই থাকে না। যখন সন্তাই 
থাকিল নী তথন কাঁধ্য কি প্রকারে হইবে? এমস্ট্ব মুল্যবান ও 
প্রয়োজনীয় জটবনস্বত্বই যখন মানবের নাই, তখন আর মান- 
বের আছে কি? সমজীবন যদি প্রাকৃতিক নিয়মু হইত তাহা 
হইলে আযুক্কালের এত ভিন্নত! হইত না। একদিনে ও ১৩০ বৎ- 
সরের বৈষম্য হইতুনা। মানবের দোষই যদি আবুবৈধ্যমের 
কারণ হইত, তাহা হইলে কখনও এত প্রভেদ হইত না। মান- 
বেঁর কি এত ছুর্নিবার শক্তি আছে যে, ঈশ্বরের নিরমাবলী গুলিও 
একবারে বিচ্ছিন্ন ও অকর্ম্রণ্য করিরা ফেলে ? গভমদ্যে থাকিয়াও 
মানব এত শক্তি প্রকাশ করিতে পাবে? গর্ভস্থ ভ্রণও কি 
স্বাধীন? বদি ঝুুন্তবিকই মানবের এরূপ শক্তি থাকে, তাহ। 
হইলে তাহা জুবশ্যই ঈশ্বরাভিপ্রেহ। নতুবা তাহার অভিপ্রায়" 
বিকদ্ধ এন প্রত শক্তি আনব কথ পাতি, 

বাস্তবিক সমজীবন যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহা ইহ 
দ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে বে, পৃথিবীতে এত অকালমৃত্যু 
রহিয়াছে, তথাপি মানবের আহারদ্রব্য সংকুলাঁন হইতেছে 
না। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদধবিগ্র্ভাদি দারা নিয়ত মানব- 
সখার হান হইতেছে, তথাপি পৃথিবী স্ুৃভিক্ষ হয় না। 
যদি সকলে দীর্ঘজীবী হইয়া নিয়ন মত অজ পুজাদি 
উৎপাদন করিত, আহা হইলে কি একারে সেই বছসংখাক 
জীবেরঞ্মাহার দ্রব) সংকুলান হইত ও কিরূণেই বা এই পৃথি- 
বাতে তুুহাদের স্থান হইত? বখন ঈশ্বর স্বীবদং স্থিতি ও আহা- 
রীয় উত্জাদনের উপযোগী যথেষ্ট স্থানবযবন করেক্ম নাই, তথন 
স্মরজীবন যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত য় তাহাতে 'আর সঠ্্হ কি? 
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মাল্খস্‌ এ বিষয় সুন্দররূপ বিবুত করিয়াছেন, এজন্য এ বিষয় 
সম্বন্ধে আর নিধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই । আর্ধপপ্ডিতের! 
এই সকল পনুঝিয়াই বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিতিশেষের আযুঃ 
স্বতন্ত্র; যাহার যে আমুঃ সেই কাল পুর্ণ হইলে, তাহাকে 
মরিতেই হইবে, বেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না । ইহার 
অর্থ এই যে,যাহ;র যেরূপ জীবনীশক্তি €স তদন্বরূপ জীবিত 
থাকে। 

সাঁন্য বে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহার মার একটা প্রমীণ 
এই যে, এ জগতে বাজ, মন্ত্রী, কৃষক, অমজীবী, কর্মকার, স্বর্ণ 
কার, তত্তবায়, সত্রধর, বজক, মিস্ত্রি, ধাঙ্গড়,.মেথর, মুদ্দফরাস, 
প্রস্ততি সকল প্রকার শ্রেণীর লোকেরই প্রয়োজন, উহার কোন 
একত্রেণী মাত্র পোকের দ্বার জগতের কার্য নির্ধাহ হয়.না। 
স্থতরাং মানবের উক্রূপ নানা অবস্থা ঈশ্বরের ক্মভিপ্রেত 
বলিতে হইবে । কিন্তু তাহা হইলে আর সাম্য থাকিল কৈ? 
রাজায় প্রজ্জার, কষকে মেথরে কিরূপে সমান হইবে? এই সকল 
কথার উত্তরে সাম্যবাদীরা বগিতে পারেন যে, সম্পূর্ণসাম্য 
ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হস্তক, কিন্ত অবস্থাগত সাম্যভাব তাহার 
অভিপ্রেত অর্থাৎ সকল ব্যক্তির সমানরূপ ভোঞন সমানরূপ 
স্থানে বাস, সমানরূপ জ্ঞানোপার্জন ইত্যাদি হওয়া! ঈশ্বরের 
একান্ত অভিপ্রেত। বীহারা একথা বলেন, ভাহারা বিজ্ঞানের 
মস্তকে পদাঘাত করেন । কেননা যথন সপ্রমাণ হইল যে সমস্ত 
মানবের উপাদান পদার্থ সমান নহে, তখন মানবের কাঁপা সকল 
সমান কি প্রকাদে হইবে? উপাদান পদার্থ সমান লা হইয়া 
কাঁধ্য সমান হইলে বিষম পদার্থের শক্তি সমান বলিতে হম, 
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কিন্তু তাহা বৈজ্ঞানিক যুক্তির একান্ত বিরুদ্ধ।. প্রস্তর কি 
লৌহের সার কঠিন হইবে, ন1 পিন্তল সুবর্ণের স্তায় উজ্জল হইবে ? 
মৃত্তিক কাচেঞ্ধ ন্যায় মস্থণ হইবে, ন! জল অগ্ির ন্যাঁয় উষ্ণ 
হইবে? বলবান ঘেরূপ প্রভূত্ব করিবে, ছুর্ধক্চ কি সেইরূপ 
প্রভূত্ব লাভ করিবে? না সুন্দর পুরুষ যেরূপ প্রিরদর্শন হইবে, 
কাকার পুরুষ সেইরূপ প্রিয়দর্শন হইবে? বুদ্ধিমান যেরূপ 
বিদ্্যালাভ করিবে, নির্ধোধ কি সেইরূপ বিদ্যালাভ করিবে? 
না কবি, স্কষ্ঠী ও চিত্রকর প্রসূতি যেরূপ কবিতা, সংগাত ও 
চিত্রাি দ্বারা লোকের মনোহরুণ করিবে, অক্ষম অপটু ব্যক্তি 
সেইরূপ লোক-মন্জোহরণ করিতে পারিবে ? তাহ বদি না পারিল, 
তবে বলবাঁন ও গ্রর্বল, সুরূপ ও কুৎসিত, বুদ্ধিমান ও নিব্বোধ 
এবঙ কবি ও অকবি কিরূপে সমানরূপ উপার্জন করিবে ? 
উপাজ্জনম্সমান না হইলে অবস্থাই বা সমান হইবে কেন? 
অতএব সাম্যবাদী দিগের অবস্থাসাম্যবাঁদও নিতান্ত অসার । 
তবে কি অক্ষমের স্থান পৃথিবীতে হইবে ন! ? ঈশ্বর কি 
অক্ষমদিগকে কষ্ট দিতেই স্থষ্টি করিয়াছেন? বখন সপ্রমাণিতত 
হইল যে, কাহারও স্বাধীনতা নাই ওগ্সীকল মানবের সমান হই- 
বার অধিকার নাই, তখন ত ইহাই বল! হইল ঘে, বলবান নিয়ত 
দুর্বলের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে, ও তাহার সমস্ত স্বত্ 
অপহরণ করিবে। গ্বাস্তবিক তাহাঞজ্জহে ; কেননা মানবের যখন 
স্বাধীনতা নাই, তখন কি বলবান কি দুর্বল কাহারই স্বাবীনত। 
নাই কালিতে হুইবে। স্ুজ্ঞাং সম্পূর্ণ শক্তির অনুরূপ কার্ধ্য কেহই 
করিষ্ঠে পার না, এবং যাহারংঘে স্বত্ব ও শুধকার আছে, তাহা 


ঈপহরণ করিবার অধিকারওঞ্কাহারও নাই। শক্তি অনুসারে 
৯০ 
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কেহ রা কেহ প্রজা, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ পর্ডিত, 
কেহ মূর্ধহইঠলও বাহার যে বিষয়ে অধিকার আছে, তাহার বাধ! 
প্রদান করিবার অধিকার কাহারও নাই । যে ব্যক্তির রাজা 
হইবার *ক্তিৎও অধিকার নাই, তাহার বদি প্রজ! হইবার শক্তি ও 
অধিকার থাকে, তবে রাজা বাঁ অন্ত কেহ তাহার তে শক্তির 
বিরোধাচরণ করিতে পারেন না। প্রজাগণেরও রাজশক্তিবিশিষ্ট 
ব্যক্তির রাজপদের বাধা দিবার অধিকার নাই। ঈশ্বর দকলকে 
সমান শক্তি দ্বেন নাই বটে, কিন্ত তানি যাহাঁকে যে শক্তি দিয়া 
ছেন, অন্টের শক্তির নাশ না করিয়া সে শক্তি ব্যবহার করার 
অধিকার তাহার আছে। সেই অধিকার রক্ষারই নামই স্বাধী- 
নতা। হিন্দুর জাতিভেদপ্রথা মানবের এই স্বাধীনত। স্বত্বের 
রক্ষক । যে পরিমাণ সাম্য ও স্বাধীনতা মানজ্র সন্তব, তাহ! 
এ জাতিভেদপ্রথা দ্বারাই সংরক্ষিত হয়; তাই ভারতে যেক্ধপ 
সাম্য আছে, আর কোন সভ্য দেশে সেরূপ সাম্য নাই। 
জাতিভেদপ্রকবণে এ বিষয়ের বথাযথ আলোচন! করা ষাইবে। 
সর্বশেষে সাম্যবাদীরা এই'আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি 
ঈশ্বর মানবকে সনস্বত্ব ন। দিয়া থাঁকেন বলাধায়, তাহ হইলে 
তাহাকে পক্ষপাতী বলিতে হয়। বাস্তবিক ঈশ্বরের এই কলঙ্ক 
মোচনের জন্যই সম)তত্তের কল্পন। হইয়াছে । কিন্তু এ আপতি 
অতি অকিঞ্চিংকর। কেনা সকলকে সমান না করিলে যে 
ঈশ্বব্ধের পক্ষপাত করা হয় তাহার অর্থ কি? তাহা হইলে ত 
তাহার স্থষ্টি কার্য্যই পক্ষপাতপরিপুর্ণ। কারণ কেবণ মানব 
জাতিকে পরস্পর শমান করিলেই তাহার পক্ষপাতদোষের ক্ষালন 
হয় নাঁ। পণ্ড পক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি ভেদ থাকিলে তত ওদ 
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দোষ দূরীভূত হয় না। কিন্তু খন স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে জগৎ 
শক্ূপ বৈষম্যে পরিপূর্ণ বৈধমা ভিন্ন ঘগৎকার্ঠ চলিতেই 
পারেনা, তখনঞকবল-যাত্র কাল্পনিক যুক্তিবলে ঈশ্বপ্তটকে সমদর্শী 
বলিবার জন্য এই প্রত্যক্ষের অপলাপ করা বাইতে পারে না। 
বস্ততঃ ঈশ্বরের কিছুমাত্র পক্ষপাতিতা নাই । কেনন' স্কুল চক্ষে 
মানবের অবস্থাগত অনেক ভেদ দুষ্ট হইলেও বস্তুতঃ সকলেই 
সমান সুখী । বাজার ও কৃষকের মনোন্থখের কিছুমাত্র ভিন্নতা 
নাই। বিষ্ঠাবাহা মেখরও মনোস্থখে কোন প্রকারে খন্ত হইতে 
হীন নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে এমন করিরাছেন বে, আমরা 
যে অবস্থায় থাকি তাহাতেই প্রা সমান সুখ পা, অর্থাৎ সুখ 
দঘ্ঃখ রাজারও ঘ্রেমন প্রঙ্গারও সেইরূপ । রাজ! অট্রালিকা- 
বাসে,যেরূপ সুখী হয়েন, প্রজা কুটারে বাঁদ করিয়াও সেইরূপ 
সুখ লাভ স্কুবে। শ্হলন দেশ বলিষাছেন ।-- 
ইন্দ্রস্যাশুচি শুকরস্যচ স্থখে দুঃখে চ নাস্তযন্তরং || 
স্বেচ্ছা কল্পনয়া তয়োঃ খলু স্থৃধা বিষ্ঠাচ কাম্যাশনং। 
রম্তাচাশুচি শুকরীচ পরমএপ্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ। 
ংত্রাসোপি সমঃ স্বকম্মমতিভিশ্টান্যোন্য ভাবঃ সমঃ। 
ইন্দ্র ও শুকরের সুখ দুঃখে ভেদ নাই, কেননা ইচ্ছাপূর্বকই 
ইন্ত্র অমৃত ও শূকর বিষ্ট। ভক্ষণ করে? ইন্দ্রের বস্তা ও শৃকরের 
শৃকরী সমানই প্রেমাঞঈ্পদ এবং মৃত্যুব্জেউভয্লেই সমান ভয় কবে । 
তর্কে ভাল অবস্থা হইতে মন্দ অবস্থায় পড়িলে মানবের 
অনেক রা হয় রটে, কিন্তজ্জাতিভেদ প্রথা এই দুঃখ নিবারণের 
মহৌষধ জঞতিভেদ প্রকরণে এবিষয়ের বিহুরণ কর যাইবে । 
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মানবের স্বত্তার যে সকল প্রয়োজন তন্মধ্যে কার্য্যই প্রধান, 
এমন কি কার্ধযই মানবের সর্ধন্ব বলিলেও বোঁধ হয় অত্যুক্তি 
হয় না। কেননা মানবের উন্নতি, অবনতি, সুখ, ছুঃখ, সত্গ, 
নরক, মার্,, অপমান, পাপ, পুণ্য সমস্তই কাধ্যগত। আমরা 
যে ঈশ্বরতত্বকে জীবনের লক্ষ্য বিবেচনা করি, যে বিজ্ঞানদর্শন 
প্রভৃতিকে মানবের মানবত্ব সম্পাদনের মুণ বলি, যে শিক্ষা ও 
নীতিকে মানবের দেবত্বের কারণ বলি, তৎসমত্তই কার্য লইয়| ৷ 
কেবল মানব কেন, সমস্ত জীব ও পদার্থেরই চরম উদ্দেশ্য ধার্য ॥ 
কার্য হইতেই মানবের মানবত্ব, পণুর পশুত্ব ও জড়ের জড়ত্ব। 
এই জন্য আধ্যশান্্রকারেরা পৃথিবীকে কর্মভূমি বলিয়াছেন, 
এইজন্ত শিহলন মিশ্র ঈশ্বর ও দেবতাঁদিগকে বাদ দিয়া কন্মরকেই 
প্রণাম করিয়াছেন,--এইঅন্ত ইবযাকরণগণ ক্রিয়া ভিন্ন বাক্য 
সম্পন্ন হয় না বলিয়াছেন অতএব আমাদের কার্য্যনিরপণ 
করাই প্রধান কার্ধা, কেবল ইশ্বর বা বিশ্বের আদি নিরূপণ 
করিলে চলিবে না।* বিবেচন1 করিয়া! দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় 
যে, আমর1 কেবল আমাদেন্ কার্য নিরূপণ্জের জন্যই ঈশ্বরনিরূ্পণ 
ও ঈশ্বরের সহিত আমাদের মম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া থাকি। 
অতএব আমাদের কার্যনিরূপণ 'না করিয়া কেবণ ঈশ্বর- 
নিরূপণ করিয়া ঠনরস্ত হইলে কোন ফল নাই] মনে কর 
ঈশ্বর আছেন জানিলাম, ত'হার স্বরূপও অবগত হইলাখ, 


কর্তব্য নিরপণের উপায় । ১১৩ 


কিন্ত আমাদের কার্ধ্য কি জানিলাম না, তাহাতে ফল কি? 
কি করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে € এই জয় ধর্মশাস্ত্ 
সকলে যেমন ঈবর নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপ কর্তব্য কার্ধ্য 
সকলের ব্যবস্থাও তাহাতে নির্দিষ্ট হইরাছে। কর্ভব্যপরায়ণগণ 
তদবলম্বনে কাধ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে ধর্মশান্ত্রের 
প্রতি লোকের তাদল আস্থা না থাকায় মানব কর্তব্য নির্ণয় 
করিতে পারেনা ১ বিশেষতঃ এক্ষণে এমন কতকগুলি ধর্্শান্ত্র 
প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্র প্রচারিত 
হুইয়াছে, কর্তব্য কন্ম কি তদ্বিষয়ের কোন উল্তেখই নাই। সুতরাং 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে *আপন আপন যুক্তি অনুসারে কার্ধ্য স্থির 
করিতে হয়; কাঞ্জসই কর্তব্য সম্বন্ধে কাহারও কোন দৃঢ় জ্ঞান 
জন্মে ন। 

নব্যগঞ্শর মত এই যে, ঈশ্বর আমাদের হদয়ে ্াত্তাবিশেষ 
দিয়াছেন, সেই বৃত্তি সর্বদা আমাদের হৃদয়ে উপদেশক স্বরূপে 
বর্ভুমান থাকিয়।! কর্তবোর উপদেশ দিয় থাকেন। খর 
বৃত্তিকে ইংরাঁজিতে (0০290195%5 ) বলে; বাঙ্গালায় উহার 
প্রকৃত নাম যিলে না, এজন্য কেহ উহা্ফে অস্তঃনংজ্ঞা ও কেহ 
হিতাহিতজ্ঞান বলিক্প! থাকেন। তাঁহারা বলেন হিতাহিতজ্ঞান 
সর্বদাই আমাদিগকে স্থপথ দেখাইরা দের, এ বৃত্তির অনুমো- 
দিত কার্ধ্যের নাম সঞ্জকার্ধ্য ও খরবৃস্তির অনম্থমোদিত কার্য্ের 
নাম অসৎ কার্ধ্য। কিন্ত আর! ঈশ্বরপর্রন্ধে প্রমাণ করিয়াছি 
ঘে, আস্ভাদিগকে প্রন্ধত প্রথ দেখাইয়া] দেয় এমন কোন বৃত্তি 
'আমাদেক্স হৃদুয়ে নাই, এবং জ্ঞানপ্রবন্ধে গণ করিয়াছি যে, 
জন আমাদের সহদ্গ নহে। নে হউক অন্যঃপংজী সঙ্ধন্ধে 


১১৪ মানব-তত্তব | 


আলোচন! করিবার পুর্বে কর্তব্য কি অর্থাৎ কর্তব্যের লক্ষণ: 
কি তাহা জানা! আবশ্যক । নচেৎ হিতাহিতজ্ঞান যাহা বলিয়! 
দেয় তাহা প্রক্কত কর্তব্য কি না, কি প্রকারে 'তাহার পরীক্ষা 
হইবে? যদ্ধি হিতাহিতজ্ঞান যাহা বলিয়া দেয় তাহারই নাম 
কর্তব্য হয়, অর্থাৎ তাহাই কর্তব্যের লক্ষণ হয়, কর্তব্যের অন্য 
কোন লক্ষণ না থাকে, তবে যাহার হৃদয় যাহ! বলে তাহাকেই 
অণ্তঃসংজ্ঞামোদিত কর্তব্য বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা 
হইলে কার্ধ্য মাত্রকেই কর্তব্য বলিতে হয়, কোন কাধ্যই 
অকর্তব্যবাচ্য হইতে পারে ন। কেনন! লোকে যাহা করে 
সমস্তই ইচ্ছ। পুর্ববক করিয়া থাকে । 

অন্তঃসজ্ঞাবাদীরা বলেন, মানব ইচ্ছ! পূর্কৃক যে সকল কর্ম 
করে তত্সমস্তই হিতাহিতজ্ঞানান্ধমোদিত নূহ, হিত্হিত- 
জ্ঞানের বিরুদ্ধাচারী হুইয়াও অনেক কায করিয়া থাকে, কিন্ত 
সে শ্রকল কার্য করিয়া পরে মনস্তাপ পাম্ব। যে কার্ধ্য 
করিয়। কিছু মাত্র মনস্তাপ না পায় তাহাই প্রন্কত অন্তঃসংজ্ঞার 
অনুমোদিত । কিন্তু দেখ যাইতেছে সহজ সহশ্র দুক্ষাধ্য 
করিয়াও লোকে আত্মশ্রসাদ লাভ করে, আবার অতি সং 
কাধ্য করিয়াও অনস্তাপ পায়। মুমলমানের! কাফেরবধ, 
শাক্তেরা নরপশ্ডবলি, ও হিন্দুরা সতীদাহ করিয়া আত্মপ্রসাদ 
লাভ করে; এবং কেন পরের উপকার করিতে গিকা নরিদ্র 
হইলাম, কেন পরের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া ভগ্ম পদ 
হইলাম, কেন দেশের জন্য প্রাণ হারাইলাম ইত্যাদি বলিয়া 
অনেকে মনস্তাপ * পাইয়া থাকেন। এবঘিধ লক্ষ লঙ্গ প্রমাপ 
দেওয়া যাইতে পারে, যে তদ্ঘারা বুঝা যায় ফেটে অতি ছু 


কর্তবা নিরূপণের উপায় । ১১৫ 


করিয়াও আত্মপ্রমাদ লাত হয় ও অতি সৎকার্ধ্য করিয়াও 
আত্মগ্লানি জন্মে । অতএব যে কার্য করিলে আত্মর্ধাসাদ জন্মে, 
তাঁহ্ই ছিভছিস্ড জ্ঞানের অনুমেধদিত ও বর্ডব্য এবং যে কাধ্য 
করিলে মনস্তাঁপ জন্মে, তাহাই হিতাহিত জ্ঞানের অলম্থমোদিত ও 
অকর্তব্য এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। 

বস্ততঃ আমাদিগকে সৎকাধ্যে প্রবৃত্ত ও অসৎকাধ্য হইতে 
বিরত করিবার উপযোগী কোন বৃত্তিবিশেষের সতত উপলব্ষিই 
হয় 'না। কেননা যখন দেখা যাইতেছে কুদ্রব্য ভক্ষণে পীড়া বা 
প্রাণের হানি হয়, তখন নিশ্চয়ই কুদ্রব্যতক্ষণ অকর্তব্য। 
কিন্ত কোন্‌ দ্রব্য কুঞ্মর্থাৎ আমাদের অপকারক বা' প্রাণহানি- 
কর, তাহা ত কোনও মনোবৃত্তি বা হিতাহিতভ্ঞান আমাদিগকে 
বলিয়॥ দেয় না$ শিশুকাল হইতে বৃদ্ধকাল পধ্যস্ত পধ্যবেক্ষণ 
কর। কোনও সময়েই হিতাহিতজ্ঞানের কোনও কাধ্য লক্ষিত 
হইবে না, সকল কার্ধাই পরীক্ষাসিদ্ধ বলিয়! বোধ হইবে। শিশুরা 
অগ্সিতে হাত দেয়, দর্পের সহিত ক্রীড়া করে, উচ্চ স্থান হইতে 
পড়িয়া যায়, বিষ্ট', মুত্র, বিষ প্রতি যাহা পাঁয় তাহাই থায়, 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল ভাঙ্গিয়! ব! ছিঁড়িয়া নষ্ট করে, বর্ণ 
দিয়া কাঁচ লয়, যাহা অহিতকর তাহাই করে। হিতাহিত- 
জ্ঞান যদি সহজ হইবে, তবে বালকেরা এরূপ হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত 
কেন? কেন হিতাছ্ছিত জ্ঞান শিশুদ্ধিগকে ই সকল ভয়ানক 
অআহিতকণ্ধ কার্য্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত করে ন&? বালক যত বড় 
হইতে থকে তৃত বিষ্ঠা প্রভৃতি ভোজন ও অগ্্যাদিতে হস্ত 
দেওয়াযঞ্্ষত্তহয় বটে, কিন্ত তখনও অন্ত নানপুপ্রকার অন্ঠাগ্নাচরণ 
কঞ্তয়; পরীক্ষা দ্বারা যাহার অরনষ্টকারিতা বুঝিতে পারে বা 


১১৬ মান্ধ-তত্ব। 


শাসনাধীন থাকায় ঘাহা করিতে নিবারিত হয়, তাহাই, মাত্র পরি- 
তাগ করে, প্রকৃত হিতানুষ্ঠায়ী হম না । তাহার বিদ্যাশিক্ষায় 
নিতান্ত অর্নিক্কুক হয়, প্রাণাস্তকর জব ভক্ষণেঅনুরত্ত থাকে, 
পীড়। হইলেও্আহারে নিয়ত রত থাকে, অতি শিশুকাল হইতে 
যে পশ্ুপক্ষীকীটাদির হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাতে আরও 
অনুত্ুক্ত হয়। পরে যৌবনকাল আগত হইলে তাহার ইন্দ্রিযপত্র 
হুর নরহত্য), বেশ্তারতি, পরের ও আপনার অনিষ্টাচরণ প্রভৃতি 
কুকাধ্যে প্রবৃত্ত হয়, ভ্রমেও প্রকৃত হিত চিন্তা করে না। খাহার! 
বাল্যকাল হইতে পিতামাতার প্রভূত যত্রে স্থুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়ঃ 
তাহারাই কেবল শিক্ষান্ঘারী সৎ্কাধ্যে দ্নিরত হয়। কিন্তু 
তাহাকে হিতাহিত জ্ঞানের আজ্ঞা কি প্রকার বলিব? সেত 
শিক্ষারই কাধ্য। যে ব্যক্তি বেরপ শিক্ষা! পাল্প সে সেইন্নপ 
কার্যই করে। শিক্ষার ভিন্নতা আন্থুসারে হিন্দুযুবা” এক রূপ 
কাধ্য করে, ইংরাজধুবা অন্য রূপ কাধ্য করে “এবং ঘবনযুব! 
ছঁর একরূপ কাধ্য করিয়া থাকে । শিক্ষারই ভিন্নতা জন্ত 
হিন্দুরা যে সতীদ্বাহ, প্রতিয়াপুজা, জাঁতিবিচার প্রভৃতিকে 
কর্তব্য বলেন, ইংরাজেরা ভাহাকে নিতান্ত গর্ত মনে করিদ্া 
পাকেন 7 এবং ইংরাজেরা থে বিধবাবিবাহ, মদ্যপান, গোমাংস- 
ভক্ষণ, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতিকে কর্তব্য বলৈন, হিন্দুর তাহাকে 
নিতান্ত অকর্তব্য ঘলিয়। গ্লাকেন। যদি প্তাহিতজ্ঞান হিতা- 
হিত জ্ঞানের কারণ হইত, তাহ! হইলে কখনই ছিতাহিও সম্বন্ধে 
এবিধ মতপার্থকা হইত নী। «বিশেষতঃ আম যখন 
কোন কাধ্য-সহ্গিস্থলে উপস্থিত হইয়া কি।করিখ স্থির 
করিবার জন্ত নিতাত্ত নিবিষ্ট চিত চিস্তা করি অর্থাৎ হিতাহ্তিজ্জ 


কর্তব্য নিরূপণের উপায় । ১১৭ 


জ্ঞানের নিকুট বারত্বার জিজ্ঞাসা করি, যে, এ সময়ে আমাদের 
কর্তব্য কি বলিয়! দেও, তখনও হিতাহিতজ্ঞান খ্নামাদিগকে 
কোন হিত পরাধর্শ দেয় না। কেননা অনেক সময়েই দেখা 
যায় যে, মন্্ুয্েরা কোনও একটা কার্য্য করিবেধকনা, কিন্বা 
চিন্তিত উভয় প্রকার কার্যের মধ্যে কোন্‌ কাধ্য কর্তব্য 
তাহা স্থির করিবার জঁন্ত ২৪ দিন বা ৫1৬ মাস পর্যন্ত চিন্তা 
করি থাকে বা তদ্িষয়ে হিতাহিতজ্ঞানের পরামর্শ জিজ্ঞাসা 
করে, কিন্ত তথাচ হিতাহিতজ্ঞানকৈে কোনও হিতোপদেশ দিতে 
দেখা যায় না । কারণ এত চিন্তা করিয়া মনুষ্য যে কার্যে প্রবৃত্ত 
হয়, তাহাতেও সমূহ অমঙ্গল হইয়াথাকে, এমন কি তাহাই অনেক 
সময়ে তাহার সর্ধপ্জাশের কারণ হইয়া পড়ে। বরং যাহারা 
কিছুমধতর চিন্তা গা করিয়! কাধ্য করে, অনেক সময়ে তাহাদের 
প্রভূত মঙ্গহী হইতে দেখ! যায়--অনেকে হঠাৎ কার্য বিশেষে 
প্রবৃত্ত হুইয়া বড় লোক হয়; এই জগ্ত অনেকের মত এই 
যে, কোন কার্য করিবার সময় অধিক চিত্তা করা যুক্তিযুক্ত 
নহে । আবার অনেকে বিদ্যা প্িক্ষা পরিত্যাগ করিয়। কুকর্খে 
রত হয়, শেষে প্র কুকর্খের সায়তা জন্ট'অর্থ আবশ্যক হওয়ায় 
অতি সামান্য ও হীন কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, পরিশেষে বিপুল 
অর্ধেপার্জন করে ও ক্রমে ধন্মশিল পর্য্যস্তও হয়। অতএব 
যথন হিতাহিতজ্ঞান ধাল্যকালে প্রক্কাশিত হইল না, চিন্তা" 
কালে ওগুযীবনে শিক্ষারই সম্পূর্ণ রূপ অধীঙগ হইল, তখন তাহার 
সত্তার প্রমাণ ক্রি, অথবা *্থাকিলেও তাঁহার সত্তার প্রয়োজন 
কি? নুর্তরাং ভ্ধদয়স্থ বৃত্তিবিশেষের অন্ুমোদিঞ্জ কার্য্যকে কর্তব্য 
বলী বাঁয় না, বর্তব্যের লক্ষণ অন্থগ্ৰপ। 


১১৮ মাঁনব-তত | 


কর্তব্য সপ্ধন্ধে যে মত ভেদ্বই থাকুক, এক বিষয়ে অর্থাৎ 
মূল বিষয়ে সকলেরই মত এক অর্থাৎ ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের 
নাম যে কর্টরব্য, সে বিষয়ে কাহারও মতন্ডের নাই। কি 
প্রকারে ঈশ্বরীজ্ঞা নিরূপণ করিতে হইবে তাহা লইয়াই পর- 
স্পরের মত ভেদ। বদি এবিষয়ে মত ভেদ ন! থাকিত তাহ! 
হইলে কর্তব্য সঙ্বন্ধে কিছুমাত্র মত ভেদ হইত না। আর এক 
বিষয়েও মকলের শ্রকমত্য দেখা যায়, অর্থাৎ সকলেই বলিয়া! 
াঁকেন যে, ঈশ্বর ন্বরং তাহার আজ্ঞা বা জীবগণের কর্তব্য- 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, স্বচেষ্টায় মানব 
কর্তব্য বুঝিতে পারে না। প্রভেদ এই, যে, কেহ বলেন 
শান্গ্রন্থপ্রদানদ্বারাত কেহ বলেন প্রত্যাদেশদ্বাপা, কেহ 
বলেন মহাপুরুষপ্রেরণদ্বারা ও কেহ বলেন হৃনবস্থ বৃত্তি 'হিতা- 
হিতজ্ঞানদ্বারা পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্তবোর উপদেশ দির। 
থাকেন। জ্ৃতরাং একথা সব্ধবাদীসম্মত বলিতে হইবে যে, 
যাহ কর্তব্য তাহা ঈশ্বর আমাদগকে কোনও প্রকারে বলি 
দিয়া থাকেন । কিন্তু সপ্রমাঁণ হইল যে হিভাহিতজ্ঞান বাঁ তদস্করূপ 
কোনও মনোবৃত্তি আমাদৈর হৃদয়ে নাই এবং ধর্মশান্ত্রের লিখিত 
ব্যবস্থা যে ঈশ্বরেরই কৃত তাহারও কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়। 
যেযায় না। তবে কি প্রকারে বুঝিব ঘে তিনি আমাদিগকে 
কর্তবা সম্বন্ধে কি উপদেশ দান করিয়াছেন? 

এ বিষয় বুঝিলার চেষ্টার পুর্বে একটী বিষয় বিবেচনা! 
করা মাবশ্যক | অর্থাৎ কর্তব্য কি কেবল মানবেরই প্মাছ্ে, না 
অন্য জীবেরও কর্তব্য আছে। ধাহারা বলেন কেবল দালরেরই 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণ করা ন্মাবশ্যক, অন্য জীবের কর্তৰঠ- 
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কর্তব্য নাই তাহার! নিতান্ত ত্রান্ত। কেনন! ঈশ্বরাজ্ভা পাঁলনের 
নাম যখন কর্তব্য, তখন অপর জীবের কর্তব্য লাই বলিলে 
তাহাদিগকে ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিতে হয় না নি হয়। 
একথা কি নিতান্ত অসঙ্গত নয় ? তাহা হইলে তাহা্ছদর উৎপত্তি 
ও স্থিতিইবা হয় কি প্রকারে ? বিশেষতঃ যখন শক্তিগ্রকাশের 
নাম কার্ধ্য ও যখন পদার্থ মাত্রেরই ঈশ্বরদত্ত শক্তি আছে ও 
সকলেই সে শক্তি প্রকাশ বা তদন্ুরূপ কাঁ্য করে, তখন 
তাহাদের কার্য ব কর্তব্য নাই কেন? ইশ্বর যে পদার্থের 
যে শক্তি দিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করা তাহার কাধ্য স্ুতরণং 
পদার্থমাত্রেরই কার্ট ও কর্তব্য আছে। কাহার কোন্‌ কাধ্য 
কর্তব্য বা ঈশ্বরাঙজিপ্রেত-তাহা! সেই পদার্থের শক্তি দেখিলেই 
বুঝিতেন্পারা যাঞ্। বে পদার্থ দ্বারা ষে কার্য সম্পাদন কর! 
ঈশ্বরের অজিপ্রেত তিনি সে পদার্থে সেইরূপ শক্তিই 'প্রদান করি- 
স্াছেন। অতএব পরমেশ্বরদত্ত শক্তি গ্রকাশের নাখই কর্তব্য ॥ 
ঈশ্বর যাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন সেই শক্তি প্রকাশ করাই 
তাহার কর্তব্য । পদার্থ বিশেষে $ভন ভিন্ন শক্তিদানের ইহাই 
একমাত্র হেতু। লৌহ আকর্ষণ কর! ঠুম্বকের শক্তি, স্তর'ং 
লৌহাকর্ষণ চুম্বকের কার্য ও কর্তব্য; মাংসাশী জীবের মাংস 
ভক্ষণ ও জীবনাশ করিবার শক্তি স্বাভাবিক, স্ুতর1ং আহার 
জন্ঠ প্রাণিনাশ কর! তাছার কার্ধ্য ও কর্ভব্য। মানবের কর্তৃব্যও 
উন্ূপ। হ্ীশ্বর মানবকে যে শক্তি দিয়াছেন্ধ তাহ প্রকাশ কর! 
বা সেই শক্তির, অনুযায়ী কাধ্য করাই মানবের কর্তব্য। 
ঈশ্বরদত্ত ঈক্তি ক্রখনও নিরর্থক নহে। 

জ্ঞমেকে হক ত বলিবেন যেঞ ন্বাভাবিক শক্তি প্রকাশের 
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নামই যদি কর্তব্য হয়, তবে তআর অকর্তব্য কিছুই থাকে 
না। যে'যে কার্য করে তৎসমস্তই ত স্বাভাবিক শক্তির 
অধীন হইয়| করিদ্ষা থাকে । আমরা বলি সে ক্ষথ। সত্য নহে) 
জীবগণ আত্মশক্কির পরিমাণ বুঝিতে ন1 পারিয়া ও শক্তি সকলের 
সামঞজস্ত না করিয়। অনেক সময়ে শক্তির অনন্ুরূপ কার্য করে ও 
শক্তিবিশেষের কার্য্েৰ এককালে লোপন্সাধন করে ; তজ্জন্তই 
কাধ্য ও কর্তব্যের প্রভেদ হইয়াছ্ছে, নতুবা কাধ্য ও কর্তব্য একই 
কথা । বযথাশক্তিপাত কাধা কর্তব্য ও অযথাশক্তিজাত কার্য 
অকর্তৃব্য। 

পশ্বাদিরা কিন্ধুপে কর্তব্যরত হই থাকে তাহাই প্রথমে 
দেখান যাইতেছে । ব্যাঙের প্রাণিবদ করিবার শক্তি আছে, 
সুতরাং নরববেও তাহার শাঁক্ত আছে দন্দেহ নাই। কিন্তু মানব- 
সমাজে আসিয়া! মানব বধ করিবার শক্তি তাহাল্প নাই ৷ সেই 
জন্ত কর্তব্য পরার়ণ ব্যান গ্রামনগরাদিতে প্রবেশ করে না। 
যদি কোনও ব্যান্্র নিতান্ত লো ভপরবশ হইয়! গ্রামে প্রবেশ করে, 
তখন সে বিলক্ষণ সাবধান ইয়া চলে * কেননা তো জানে যে, 
সে শক্তির অতীত কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হহরাছে, সুতরাং বিশেষ রূপ 
সাবধান না হইলে তাহাকে এই অকর্তব্য কাধ্যকরণ জন্য 
বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে! শৃগালের প্রাণিবধ করিবার 
শক্তি আছে, কিন্ত দুর্বল বিধার সকল শ্বকার প্রাণিবধ করিবার 
শক্তি তাহার নাইগতজ্জন্ত দে প্রবলতর প্রাণী আত্রমণের চেষ্টা 
করে ন'। কখন কখন তাহারা শিশু হরণ করে বটে কিন্তু সে বে 
তাহাদের অকূুব্য কর্ম তাহ? তাঁহারা বুঝিতে পান্দে এবং সেই 
অন্য সে সময়ে বিশেষ রূপ লাবধান হয়। কিন্ু-ক্ষিপ্ত শৃগাল.সকল 
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মন্ুুয্যুকেই আক্রমণ করে, কিছুমাত্র সাবধান হয় না। কেনলা 
সে জ্ঞানশূন্য অর্থাৎ কর্তব্য বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র কান নাই । 
গে মহিষাদির উদ্ভিজ্জ তোজনের শক্তি আছে বটে, ষ্টকিন্ত কোন 
মানবের অধিক্কৃত উদ্ি্ম ভোজন করিবার শক্তি স্তাহাদের নাই; 
সেইজন্য যখন তাহারা কোণ শপ্যক্ষেত্রে গমন করে, তখন অন্তি 
সাবধানে থাঁকে, মানবের শব্ধ পাইলেন পলায়ন করে। বিড়াল 
পরিত্যক্ত মৎস্য কণ্টকাদি ভক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু ভোজন 
পাত্র হইতে কিছু লইবার শক্তি তাহাদের নাই। সেই জন্য 
বখন লোভপরবশ হইর1 ভোজনপাত্র হইতে কিছু লইতে দায়, 
তথন এমন ভাবে লই্র়। পলারন করে বে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে 
পারা যাঁর নে, সে ঞঘ অঙ্ঠার বা শক্তির অভীত কার্য করিতেছে 
তাহা নে বুঝিতে পারিয়াছে। এ সকল দ্বারা কি বুঝা 
কাউই্জাহা জ। ক পাহীদনিরিত কতা জাউক্কে ৩ জব দিকিগধ। কর 
তাহাদের আবশ্যক ও কটে? ব্যাস্ব যদি বিবেচনা না করে ফে, 
তাহার মানবসমাজে ঘাঁওয়া উচিত নয়, শৃগাল যদি বিবেচনা 
না করে যে, তাহার মানবাদিকে আক্রমণ করা উচিত নয়, এবং 
গোমহিযাদি যদি বিবেচনা না করেছ ঘে, তাহাদের মানবের 
শন্যক্ষেত্রে যাওয়া অকর্ভব্য, তাহা হইলে কি তাহাদের ও মান- 
বের সমুহ বিপদের কারণ হর না? খান্তবিক পশ্বাদি ঘাদ কর্তৃবা- 
পর না হইত, তাহা হঞঈলে হর ইতর জীব না হয় মঙ্টুষ্য ইহার 
একের এঞ্কবারে লোপ হইত। হিতাহিক্ুজ্ঞানবাদীরা বলিম্া 
থাকেন ৬ পশ্বাদির হ্বদরে খুহতাহিত-ভ্ঞানবৃত্তি নাই, কিন্তু তবে 
ইতরপ্রার্ভাগণ ফি প্রকারে" কর্তব্য নিরূপণ ভরে? 
হিতাহিতজ্জানবাদীরা হয়ত ঝুলিবেন যে, "পণুদিশোর স্বাভা- 
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বিক যে ভয় আছে, সেই ভয়ের অধীন হইয়াই তাহারা শক্তির' 
অতীত কার্য করিতে বিরত হয়। কিন্তু তাহা হইলে আমরাও 
বলিব যে টনবও থে কর্তব্যরত হয় তাহার কারণ ভয় । 
কেননা স্পষ্টইধদেখা যাইতেছে ষে, মানবগণ হয় পরকালভয়ে, 
নয় সমাজ ব রাঁছাঁর ভরবে অথবা আপনার অহিত ভয়ে কর্তব্য- 
নিরত হইরা থাকে । ভর ব্যতিরেকে কোন মানপই কর্তব্য 
পালনে রভ হৃয় না । আত্ব এক কথা, ভর স্বাভাবিক হইলেও 
সম্পূর্নরূপ জ্ঞানসহচর--ম'নিষ্ট হইবে এ জ্ঞান না জন্মিলে কেহ 
কোন বিষয় হইতে ভয় পার না। তাহ শিশুরা সর্প লইয়! খেলা 
করিতে ভয় কৰে না এবং ।শশু গোমহিবাদি নিভয়ে মানবাধি- 
কৃত শস্তক্ষেত্রে বিচরণ কবে । 

যাহার যে শক্তি আছে তাহা অবাধে প্রক্কীশ করিতে পারোকে 
স্বাবীনভ। বলে ॥ স্বাধীনভ। চত্রিতার্গের অপর লাম আধা শল্তি 
প্রকাশের পূর্ব ভাবের নান ইচ্ছ।। সুতরাং স্প্ বুঝা! বাইতেছে 
যে, ইচ্ছা পূরণ বা সুধই মানবের উদ্দেগ্র-্ধ সান হইলেই 
মানবের তপ্ডি হর। কেননা পরমেশ্বর যাহা বারা বে কাধ্য 
সম্পাদন করাইবার আ্িপ্রার় করিরাছেন, তাহাকে তদঙ্ছরূপ, 
শক্তি দিয়াছেন । সুতরাং প্রা্থ শক্তির অনুবূপ কাধ্য করিলে 
ঈখরনিদ্দিঃ কর্তা সম্পন করা হয়। কিন্ত মানবে ঈশ্বর- 
দত্ত নানা প্রকার শক্তি নি আছে, স্তন ঘত প্রকার শক্তি 
মানবে আছে, তত্সমুদ্াগেরই শক্তি প্রকাশ করিতে নমপারিলে 
যান্ব প্রক্কত সুখী হইতে পারে না; তাহার কর্তব্য সাধিত 
হয় নাঁ। কিন্ত ভৃহা নিতান্ত অনম্ভব। কারণ মানব শক্তি 
সকল গএ্রব্বপ পরস্পরুবিরোধী যে, একের তৃি সাধন করিত 


গে 
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ইলে অপত্ুরর বিরোধাচরণ করিতে ভয়। স্ৃতরাঁং এক বিষন্বে 
সুখী ও কর্তব্যপর হইতে হইলে, মপর্‌ বিষয়ে মহ ও অকর্তবা- 
পরারণ হইতেগ্হয়। আবার মক্তব সকল পরস্পর সমধন্খা 
প্রদুক্ত একের শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে, ফ্পরের শক্তি 
প্রকাশের বাধা হয় । স্ুভিরাং একের স্বাবীনত1 রক্ষা করিতে 
গেলে অপরের স্বাধীনতার ব্যাধাভ জন্মে। কিন্তু যখন প্রত্যেক 
মনুষ্কা ও গ্রত্যেক শক্তি বিশে ফাধা সান জন্ত নিযুক্ত, 
একটীও বৃগা স্থষ্ট নর, শথন কাভার স্বাবীনতা নষ্ট করিলে 
উদ্দেগ্ত সম্পন্ন হইতে পারে নাঁ। অভএব শুক্তি সকলের সামগ্রন্ত 
করাই আমাদের একমাত্র কর্তা । তাহা হইলেই সকলের 
সর্বপ্রকার শক্িরষ্টরিভার্থতা হয়। এক শক্তি কেবল উদর- 
পৃরণেশ্ব্যন্ত, কৌন্‌ দ্রব্য ভোজনে পীড়া হইবে তাহার প্রাতি 
তাহার কিনার লক্ষ নাই, উদর পূণ তইলেউ তাহার হইল 
সুতরাং এই বৃত্তির মতাকুমারে চলিলে মানৰ রোগাক্রান্ত ও 
অকালে যৃতা মুখে পতিত হয়। মানবের অপর শক্তি কেবল 
শরীর-রক্ষণে নিধুক্ত,পাছে পার্দড়ত টু জীবন হাঁরাইতে হয় 
এই ভয়ে দেস্কণ দ্রব্যই ভোজন করিতে ভয় পায়। সুতরাং 
তদন্নসারে চলিলে অল্লাহারে শীর্ণ বা অনাহারে জীবন হারা- 
ইতে হর। অভএব শী উভর বৃভ্ির সামগ্রন্ত করিরা এরূপ পরি- 
মাণে এরূপ দ্রব্য তৌজন কাঁরতে হঙ্ছবে, যেন অধিক বা কুদ্রব্য 
তক্ষণে শরীর নষ্ট না হয় অগচ অন্নাহারেছ্ড শরীর শীর্ণ না হয়। 
ইরূপ এটা স্থাত্র খাইকে রামেরও ইচ্ছা হইনাছে, শ্তামেরও 
ইচ্ছ! হ্য়ান্ধে, রাম লইলে শ্তামের ইচ্ছাঞ্পর্ণ হয়না অথবা 
শ্যাম লইলে ধ্বামের ইচ্ছ! পুর্ণ হয় না। হয়ত শ্রী জন্য উভয়ে 
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বিবাদ করিয়া একজন ব উভয়ে নষ্ট হইতে পাঁরে। কিন্তু সাঁম- 
গদ্য করিক্বা*গাঘ্রটী উভদ্ষে ভাগকরিয়া লইলে উভয়েই সুখী 
হয়। এই গ্রকারে নিজের ও পরস্পরের শক্তিদকলের সাঁমপ্রদ্য 
করাই বিশ্বরিরমের উদ্দেশ্য, সুতরাং তাহাই আমাদের কর্তব্য) 
বিবেক নামক মনোবৃত্তি এই সামগ্রস্য করিবার মধাস্থত্বরূপ | 
কর্তব্য দুই প্রকার £--ব্যক্তিগত ও সামাজিক | আমাদের স্ব স্ব 
দেহে যেসকল পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি আছে, তত্সমন্তের সামগ্না 
করাকে ব্যক্তিগত কর্তব্য এবং নিজের ও অপর সকলের মধ্যে থে 
সকল পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি আছে তৎসগস্তের সামগ্তস্য করাকে 
সামাজিক কর্তবা নলে। প্রন্ট্যেক শরীরেই কাঁম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, যদ, মাঁৎসর্ধ্য, সাহন, বীধ্য প্রভৃতি ও এসকলের বিপরীত- 
ধন্দ্ী ধৈর্য, বিন, ক্ষমা, দয়া, ভয়, লজ্জা প্রভৃতি শক্তি আছে। 
এ আয্মগত প্রবল ও ছুর্বাল বু সকলের সামঞ্জসায' করার নাম 
ব্যক্তিগত কর্তব্য । আবার কোন মানবে শ্র সকল বৃত্তির কোনওটী 
অধিক ও কোনওটী অল্প পরিমাণে আছে । মানবগণের পরস্পরের 
মধ্যগত সেই সকল প্রবল ও দুক্বল শত্তি সকলের সামঞ্জস্য 
করার নাম সামাজিক কর্তব্য | কি ব্যক্তিগন্ত কি সামাজিক যে 
কোন প্রকার কর্তব্যের অবহেলা করিলেই আপনার ও সমাজের 
ক্ষতি হুয়। কেনন। সকলে বা অধিকাংশ লোকে ব্যক্তিগত্ত কর্ত- 
ব্যের অবহেল! করিলেই সমাজের ক্ষতি হল । আবার ব্যক্তিগত 
পাপ অনুকরণ দ্বার সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে নষ্ট করে । 
আরও দেখ, ঘে ব্যক্তি নিজে ক্ষতি করিয়া নাশ প্রাঞ্ড হয় তাহ! 
দ্বারা সমাজের মেঁ উপকার হইত তাহা হইতে,ন1 পারায় সমা- 
জের ক্ষতি হয়। ক্লাইব আত্মহত্য! করিতে উদ্যণ্ড হইয়াছিঝেন ; 
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বদি ভিনিআ'ঘ্বনাশ করিতেন তাহা হইলে ইংরাঁজসমাঁদে 
ভারভাধিকার রূপ উপকার হইত কিনা সন্দেহ। আঁএব ব্যক্তি- 
গত কর্তব্য পালনে সমাজের উপকার ও অপাঁলনে সমাজের 
অপকার। এই জন্যই আমর। বলিয়াছি মানবের ব্যক্তিগত স্বাধী- 
নতা নাই। সমাগের হিত বা অহিত দ্বারা যে আপনার হিত বা 
অহিত হনব তাহা বোৰ হয় বুঝাইয়! দিবার আবশ্যকতা নাই। 
কেন্ছনা সমাজের সহিত বিরোধ করিশা কে টিকিতে পারেঃ 
এবং সমাজের মঙ্গল না হইলেই বা কাহার বা মঙ্গল সন্তব ? 

শক্তিনানগ্তস্যের না বেন কর্তব্য হইল, কিন্তু শক্তিনাঘ- 
ঞস্য কাহাকে বলে” গ্রব্ল শক্তির খর্ধাতা ও ছুর্ঘন শক্তির 
পরিবর্ধন করিয়া উভয় শক্তিকে সমান করাকে কি সানগ্ুস্য 
বলিব? আমাঠের বোধ হর তাহা নছে। কেননা তাহা হইলে 
সকল ব্যক্তিরই সকল শ্তির কার্য সমান হইবে ; জুতরাং তাহা 
হইলে প্রবল ধী-শক্তিসম্পন্ন, অগ্রগণ্য বীর, মহাকবি, বিখ্যাত 
দানবীর, অত্যন্ত প্রণরী প্রশ্তি অধিক গুণবিশিষ্ট কেহই পৃথি- 
বীতে থাকে না, সমস্তই মধ্যম প্রকাবেরু হইয়া সাম্যভাৰ ধারণ 
করে । কিন্তু তাহার অসভ্ভবস্থ সামা প্রকরণে অগ্রঘাণ ইইয়াছে। 
যখন স্বাভাবিক সাম্য অসম্ভব, খন কৃত্রিন সাম্য কি প্রকারে 
সম্ভব হইবে ? বিশেষতঃ বদি সকল ব্যক্তিকে একই প্রকার 
কাধ্য করিতে হইবে, তবে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বৃত্তি 
প্রদানের কোন উদ্দেশ্যই থাকে না! আনিএব সকল বৃত্তি ৰা 
সকল ব্যক্তকে *সমান কর্ীর নাম সামঞ্জস্য নহে সামঞ্জস্য 
করা কাঁহাকে বলে তাহা সাঙঞ্জস্য করাঞ& কারণ, বিবেচনা 
কাঁরিলেই বুঝ1*যাইবে। প্রবল *্শক্তির অনুরূপ কাঁধ্য হইলে 
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ছর্ব্বল শক্তির কার্য এককালে হয় না বলিয়াই, ঈশ্বরদ্ত সকল 
প্রকার শর্জি অনুরূপ কায সম্পন্ন করিবার জন্যই সামঞ্জস্য 
করিতে হয়। মকল শক্তি সমান করিলে, ঈশ্বর যে উদ্দেশ্য 
সাধন জন্য ব্যাক্তিবিশেষে বৃত্তি বিশেষ প্রবল ও বৃত্তি বিশেষ 
ছব্বল করিয়াছেন, ফ্াহাঁর সে অভিপ্রায় ব্যর্থ হর। অতএব যেরূপ 
সামঞ্রল্য করিলে প্রবল ও দর্ধল শক্তি সমান না হয়, অথচ সকল 
গুলিরই আবশ্যক মত পরিচালন হয়, তাহাকেই কর্তব্য 
বলিতে হইবে । প্রবল শক্তি এরূপে ব্যবহার করিতে হইবে, যেন 
তাহাতে কোন দুর্ধল শক্তি একবাঁরে অকর্ধণ্য হইয়া ন! যাঁয়, 
অর্থাৎ যে শক্তি প্রবল তাহার প্রবল কাধ্য ইউক ও বে শন্ভি 
দুর্বল তাহার দুর্বল কার্ধ্য হউক, কিন্ত কোনও শক্তির কারের 
যেন একবারে অভাব না হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত কর্তব্য 
করা হইল; এবং তাহাই ঈশ্বরের উদ্দেশা ॥ যে ব্যক্তি সাহনী 
নে নিতান্ত সাহসের কাধ্য করুক, কিন্তু তাহার যেন মনে থাকে 
যে, আত্মরক্ষা আবশাক, এজন্য সাবধানতাঁকে নিরত সঙ্গে রাখিতে 
হইবে। অন্ধপ যে অত্যস্ত দ়াধু সে নিয়ত পরহিত কক্ষক কিন্ত 
তাহার ধেন মনে থাকে যে, আস্মহিতও আবশ্যক । পরস্পর 
বিরোধী গ্রবল ও দুর্বল শক্তি সকল সান করিবার চেষ্টা করিলে 
সাহস যেমন সাহস করিতে যাইবে, আল্মরক্ষা অমনি বাঁধা দিবে, 
দ়ালু বেমন দয়! করিতে যাইবে, স্বার্থপরতা অমনি বাধ! দিবে, 
স্থতরাং নিরতিশয় ধার ও দয়ালু প্রস্তুতি হওয়া থাকুক মানব 
কোনও শক্তিরই অনুরূপ কাধ্য করিত পারে না কেননা সাহস 
ও সাবধানতা, দয়! ও স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ও বিদায়, বিবেক ও 
স্বেচ্ছাচারিত1 ঠিক সমান হইলে কোনও শৃক্তিরই কার্য হয় নাঁ। 
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সামঞ্িক কর্তব্যও এ্ররূপে নির্ণয় করিতে হইবে+ 
একদেশে বা! প্রদেশে এক ব্যক্তি প্রত শব্ষিটান ও বহু 
অল্প শক্তিমান “থাকিলে, প্র বু শক্তিমানের শক্তি কমাইয়। ও 
দুর্বল দিগের শক্তি বাড়াইয়) সমান করিলে হইবেনা) এস্থলে 
কর্তব্য এই যে, প্রবল শক্তিমান বাজ] হইবেন ও দুর্বল শক্তি- 
মানের! প্রজা হইবে। সামঞ্জস্ত এই হইল যে, প্রবল শক্তিমান 
দুর্বল শক্তিমান গণের শক্তি এককালে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন 
না, তিনি প্রধান বলিয়া সব্ধশ্রেষ্ঠট রাজা হইবেন, দুর্বলেরাও 
ঘাহার যেরূপ শক্তি তদন্বরূপ প্রজা হইবে। এ প্রবলের 
রাজসত্ব ধ্বংস করিবার অধিকার ভর্জলগণের নাই এবং প্র 
র্ধলগরের গ্রজাঞ্ত্ব ধ্বংস করার অধিকার রাজার নাই। 
এরপঁহইলে রাঁজর প্রজা দ্বন্দ হয় না, সবপে দুর্ধলে ঘন্ছ হয় 
না, ধনীতে নির্ধনে ছন্দ হয় না, বুদ্ধিমান নির্বোধে ছন্দ হয় 
না ও ব্রাহ্মণ শুদ্ধে দ্বন্দ হয় না। সকলেই যদি আত্ম শক্তি অবগত 
হইয়া তদনুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা! হইলে কাহারও 
সহিত কাহারও দ্বন্দ্ব হয় না, সুনিরমেঘ্বিশ্ব কাধ্য চলিয়া যাক়্। 

ইহাতে এই আপত্তি উখিত হইতে পারে যে, যদি সক- 
লেই শির অনুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হর, তাহা হইলে শক্তিনংজ্বর্ষ 
না হওয়ায় মানবের উন্নতি হয় না। আমাদের মতে কিন্তু এ 
প্রণালীতে সত্বর উপ্নতি হইবারই সন্ত । কেননা অভাবই মাঁন- 
বের উন্নতির কারণ এবং অভাব অবশ্যন্তাবী । অভাব নিরাঁকরণ 
জন্য যখ সকলণ্নানবকেই টৈই! করিতে হইবে, তুখন নিশ্চয়ই 
মানবের তি হইতে হইবে ; অধিকন্ত মান্িৎ হই দুর্বলেরা 
বি বৃথা প্রবলৈর সষ্টিত ছন্দ না করিয়া নিত আপনাদের 
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অভাব নিবারণের উপাঁর ও সম্ভবমত নিজ নিজ শক্তির উন্নতি 
চেষ্টা করে,[তাহা হইলে বাধ প্রাপ্ত ন হওয়ায় নানবসমাজের 
অতি সত্ব উন্নতি হর । সাম্যবাদীরা 'অনর্থক প্রবলে দুর্ব্লে 
বন্দ বাধাইরা শা সময় নষ্ট ও পরস্পরের ক্ষতি করেন। 
অনেকে বলেন মন্ব্যের সহজাত কোন শাক্ত নাই, সকলই 
মানবের শ্বোপার্জিত। আবার কেহ কেহ কতকগুলি শক্তি সহ- 
জাত বলির থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ শক্তি ম্বোপাজ্জিত বলিয়া 
নির্দেশ করেন! যদি একথা সত্য ভয়, তবে শক্ত সামঞ্জ- 
স্তের নাম কর্তব্য কি প্রকারে বলাযার? তাহ। হইলে যেরূপ 
কাধ্য কর্তথ্য হইবে তদন্ুরূপ শন্তি আমাদের উপাজ্জন করিতে 
হইবে। স্ুন্তধাং কর্তাব্যের অন্য লক্ষণ হওয়া! আবশ্যক । কিন্তু 
বাস্তবিক একথ' নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কেননা হ্ানবের স্বকীয় 
কিছুই নাই । তাহার দেহ, তাহার প্রাণ, ভাঙ্থার সমুদয় শক্তিই 
প্রাকৃতিক অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত । পণ্ড, পঙ্গী, কীট, পতঙ্গাদি জীব 
ও বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে মানবের যে প্রাধান্য ভাহা 
কেবল প্রান্কতিক বহুশুক্ভিসদাবেশ হেতু । সুতরাং মানবের 
স্বক্কীয় সম্প্তি কোথা হইতে আসিবে? যখন ঘানব নিজেই 
আপনার অর্জিত নহে, তখন তাহার অশেবিশ্ষ শক্তি কিরূপে 
আপনার অর্জিত হইবে £ যখন যন্ত্রাধিক্যই মানবের প্রাধান্তের 
কারণ, তথন বে মানবে ষ্ যন্ত্রাধিক্য বা অধিক শক্তি নাই সে 
কিরূপে প্রধান হইবে %নবশক্তি উপার্জন করিবার শক্তি থাকিলে, 
প্রস্তর অথবা, অশ্বকে শিক্ষা দ্বার! ইহ্ন্মে মন্ষ্যৎ কর1“যাইত। 
এবং তাহা হইলে' কেছ ক্ৃষ্জবর্ণ ও কেহ শ্বেতঘর্ণ হইত না 
কেহ স্থূল কেহ কৃশ হইত না ॥ কেহ উন্নতকায় কেহ খর্বকাঁয় 
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হইত না, কেহ মধুরকষ্ঠ কেহ কর্কশকণ্ঠ হইত না। শর্ত 
উপার্জন করিতে পারা যায় না বলিয়াই, শত মণ জবান দিয় 
ধৌত করিলেও ক্ষঞ্কবর্ণ ব্যক্তি শুল্রবর্ণ ভয় না, গু এক মণ 
ঘুত ভোজন করিতে দিলেও কৃশকায় ব্যন্ডিও্ল হয় না, 
প্রতিদিন বীণার সহিত মিলাইয়' স্বর পরিচালন করিলেও কর্কশ- 
কণ্ঠ ব্যক্তি মধুরকণ্ঠ হয় না। যখন কেহ ও সকল বাহ্িক 
শি পরিবর্তন করিতে পারে না, অর্থাৎ যখন মানব নিজে বর্ণাদি 
উর্পাঞ্জন করিতে পানে না, তখন যে আন্তরিক শক্তি উপার্জন 
কৰিতে পারে তাহার প্রমাণ কি? প্রত্যত সর্বদাই দেখিতে 
পাওয়। যায় যে, যে*কবি হয় সে বাল্যকাল হইতেই কবিতান্ন 
নিপুণ, যে গণিষ্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয় সে বাল্যকাল হইতেই 
তাহষ্ঠতে আসল্লু, যে বীর হয় বাল্যকালেই তাহার সাহসের 
পরিচয় পঞ্জওয়া যায়, যে ভীক হয় সে বাল্যাবধিই গৃহের বহির্গত 
হইতে পারে না!। অতএব সহজাত শক্তি যে সকলের মূল 
তাঁহার আর সন্দেহ নাই । তবে সংসর্গ ও শিক্ষাবলে যে নূতন 
প্রকার শক্তি প্রকাশ হইতে দেখা যায়, তাহ! বাস্তবিক নূতন 
শক্তি নহে ? প্রবল শক্তিবিশেষের প্রাঞ্চল্য বশতঃ যে সকল দুর্বল 
শক্তির কার্য হইতে পারিত না জ্ঞানবলে বুত্তি সামঞ্জস্য হওয়ায় 
তাহা প্রকাশ পার মাত্র । জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ হইলে দুর্বল সহজ 
শক্তির প্রকাশ হল্ছ বলিয়াই শিক্ষার এত আদর । জ্ঞান যে 
স্বোপাঞ্চজিত তাহ! আমরা পূর্বেই প্রমাপ করিয়াছি। জ্ঞানকে 
শক্তি বলিয়া ভ্রম হওয়াচূতই এই ভ্রান্তসংস্কার জন্মিযাছে। 





নবম পরিচ্ছ্র্দে। 


পপ পাপ ৩ পিসী 





শিক্ষা ও শামন। 


পূর্ব পরিচ্ছেনে কেবল কর্তবোর লক্ষণ ও কর্তব্য নিরূপণের 
উপায় মাত্র নিরূপিত হইয়াছে, কিন্ত কি প্রকারে কর্তব্যরত 
হওয়া যায় তদ্ধিষয়ে কিছু বলা হয় নাই শক্তিসামজন্তের লাম 
কর্তব্য বল" হইয়াছে, কিন্তু কাঁহার কিরূপ শক্তি আছে ও কি 
করিলে মেই শক্তি মকলের সামগ্রস্ত হয়, তাহা পরীক্ষা ব্যতীত 
জ্ঞাত হওয়া খার না। যে ছর্ধল সে যতক্ষণ বলবানের সহিত 
যুদ্ধ না করে ততক্ষণ তাহার দৌর্লা বুকিতে পারেনা, যে 
নির্বোধ সে যতক্ষণ বুদ্ধিমানের সহিত একত্র পরীক্ষা না দেয় 
ততক্ষণ ভাভীর নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারেনা । আবার কোন্‌ 
দ্রব্য ভক্ষণ করিলে পীড়া হয় জানিতে হইলে, সেই দ্রব্য ভক্ষণ 
করিষা পীড়িত না হইলে বুকিতে পারা বাক না এবং বে দ্রব্য 
ভক্ষণ মৃত্যু হয়, তাহা ভক্ষণ ক্লুরিলে বখন মৃত্যু হইল, তখন 
সে পরীক্ষার তাহার নির্জর কোন কার্য হয় নাঃ অতএব 
দেখা যাইতেছে যে স্বশক্তি পরীগ্গা ও অন্য পদার্থ ব" ব্যক্তির 
সহিত নিজের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা জানিতে হইলে, বার" 
বার নিজে বিপদে পড়িতে ক্ুইবে ও অপরকে বারংবার বিপদে 
পড়িয়া প্রাণ হারাইতে দেখিতে হইবে। তাহ! হইলে কিছু 
কিছু করিয়া জানিতে পারা যায় বটে,কিন্ত তাহও নির্তস্ত অল্প । 
এ্ররূপে যাহা ফ্রানিত পারা যায়, তাহার সমষ্টি করিজ্ল বৃদ্ধীবয়সেও 
অতি অল্প জান! হয়। এবং তাঁছাভেও যে অনেক' ভ্রান্তি থাকে 
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তাহা জ্ঞান ও বিশ্বাসপ্রবন্ধে বুঝান হইয়াছে। এই জন্য 
জ্ঞানোপার্জন করিতে হইলে, ফেবল গ্রত্যক্ষব্থে অবলম্বন 
করিলে চলে নাশ বিশেষতঃ আমাদের ২০1 ২৫ টি বরন 
কালেই কর্তব্য কাধ্য আরম্ভ করিতে হইবে না। ভুমি হওয়ার 
পরেই যখন আমাদের কাধ্য আরন্ত হয়, তখন সেই সমস্ব 
হইতেই আনাদিগকে কর্তব্যপর হইতে হইবে। কিন্তু শিশুর 
জ্ঞানলাভের শক্তি কোথায় যে,নসে কর্তব্যাবধারণ করিবে? 
তাহার ক্ষুধা হয় বটে, কিন্ত কিন্ধপে সেই ক্ষুধা নিবারণ করিতে 
হয় তাহ! গে জানেনা । খাঁগুদ়াইতে না শিখাইলে সে ই 
আবার বখন সে খাইকত শিখে ভখন বাঁ পান্থ ভাহাই খা, 
খাদ্যাখাদ্য চিনাঞ্চ পারেনা | অথাদা খাইতে ও তি; 
বিক্ত*খাইতে টিনবাবরণ না করিলে, তাহাকে আহার বশ্বন্ধে 
কর্তব্যপর স্রর|! বার না। এইন্রপে দেখা কায, তাহার 
বাহা কিছু আবশ্তক তাহা করাইবার জঙ্ নিরত তাহাকে শিক্ষ] 
দিতে হর, প্রলোভন দেখাইতে হয় ও ভর প্রদর্শন করিতে হয়। 

এন্ধপ কাধ্য যে কেবল বাল্যকালেই আবগ্ভক এমত নহে। 
বৃদ্ধকাল পর্যান্ত মানব শিক্ষা ও শাদনের* অনীন। প্রকৃত তত্ব 
অবগত হইয়া কেহই বাল্যকাল হইন্ে কর্তবাপালনে প্রবৃত্ত 





হুয় না) ভয়ের অধীন ও আশ্বনে মুগ্ধ হইরাই সকলে কর্তব্য 
কার্ধা করে। এই কষ্্রণে বালকদের জন্ত জুজু কল্পিত হইয়াছে, 
ও নিয়ন্ত*তাহাদিগকে ভাল খাদ্য, ভাল*বন্্র ইত্যাদি দিবার 
আশ্বাস দেওয়া হইরা থাকে $ এবং এই জন্যই বুবা ও বৃদ্ধদের 
জন্ত স্ব্গখনরকু এবং সামাছিক ও রা্কীস্ দণ্ডাদির ব্যবস্থা 
হইগ্রাছে। হিলি অতি জ্ঞানী ও প্রকৃত তন্বজ্ঞ তিনিও প্রথমে 
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শিক্ষা ও শাসনের অধীন হইয়া ক্রমে তত্ব জানিবার শক্কি 
পাইয়াছেন ( কোন ব্যক্তিই শিক্ষা ও শাসনাধীন না হইয়া প্রথম 
হইতেই দি আপনি তত্বজ্র হইতে পারেনধনা। বিশেষতঃ 
অনেক মন্থমষ্জ ভবিষ্যতে স্থুখ পাইৰ বলিয়া, আপাতসধুর সুখ 
ত্যাগে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাঃ ও সকল মন্ুষের মনোবৃত্তি 
সমান প্রকার না! থাধায় সকলে ভবিষ্যৎ সমান রূপ বুঝিতে 
পারে না। আবার কাহারও কাহারও বুন্তি-বিশেষ এত 
প্রবল যে কাধ্য কালে দে কিছুতেই তাহাত শক্তিকে পরাস্ত 
কবিতে পারে না। যখন প্রক্কৃতিই কাধ্য উৎপাদনের মূল, 
তখন কিরূপে দে তেজস্থিনী শক্তির প্ররুতি উল্লজ্ঘন করিবে ? 
প্রবল তেজশী কিরূপে সব্ধবদ] বিনয়ী হইবে %, এবং রাঁগান্ধ কি 
রূপে ক্ষমাশীল হইবে? এই বিদ্ধ নিবারণের, উপায় £কবল 
মাত্র শিক্ষা ও শারন। তাহার! সর্বদা ম্ন্ষাক্রিগের শক্তি 
সামগ্রন্ত করিতে প্রবৃত্ত থাকে । স্ুতবাং শিক্ষা ও শাসন 
আমাদের গিতীন্ত আবশ্যক । 

শিক্ষা ও শাপন মানবের, নৃতন শক্তি উৎপাদন করিতে 
পারে না বটে, কিন্তু উষ্।র। শক্তি বিশেষের প্রনলতা ও দুর্বলতা 
সম্পাদন করিতে পারে। কোন বুক্ষকে দীর্ঘে উন্নত করিতে হইলে 
যেমন তাহার শাখা প্রশাথা ছেদন করিতে হয়, লৌহখণ্ডুকে 
লক্ষে বাঁড়াইতে হইলে রেমন তাহার *রিসর কমাইতে হয়, 
অধিক বহনে যেমন ঝুঁহক ও হলশকট-চালক গোঁপকলের স্বন্ধের 
স্থলতা বৃদ্ধি হয়, কেবল মাত্র মানসিক বৃত্তিটালনেঞ্ধরীর ও 
শরীরচালনে' যেনক মনোবৃত্ি সকল দুর্বল হয়, ব্যবহার না 
করিলে ধেঁনন অস্ত্র নকলের তীক্ষতা থাকে না, নির্ত নরহস্ধয। 
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করায় ঘাতকের যেমন দর থাকে না, সেইরূপ যে কুর্তি 
পরিচালন অধিক হয় তাহার প্রবলতা। ও যাহার পরিচালন অন্ন 
হয় তাহার দুর্বন্ততা সম্পাদিত হইয়া থাকে । শা ও শিক্ষা 
বৃত্তিবিশেষকে পরিচালিত করিয়া পরিবর্ধিত ও, শক্তিপ্রকাশে 
বাধা দিয়! বৃত্তিবিশেষকে অল্প পরিচালিত ও ছুর্বল করে। 
অন্তর যেরূপ শাণিত হইলে তীক্ষপার ও বিন! ব্যবহারে স্থুল হয়, 
শিক্ষা দ্বারা সেইরূপ উৎকৃষ্ট বৃদ্ধি মার্জিত ও নিকষ্ট বৃত্তি মন্দীভূত 
হয় বেশ ভূষা করিলে শরীর যেন্ধপ শোভিত হয়, শিক্ষার্ধারা 
অন্তরের সেইরূপ সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হয়। শিল্ষান্ধীরা মানবগণ 
আম্মতস্ব অবগত হুর, বৃক্তি সকলের সামপ্রস্য করিবার শক্কি 
লাভ করে ও অপ্রপ্তাশিত শক্তি সকল বিকশিত হইয়া এরূপ ভিন্ন 
ভাবাঠান্ন হয় বে, অশিক্ষিতদিগের সহিত শিক্ষিতদিগকে এক 
পদার্থ বন্ছিয়াই চিনিতে পার] যায় না। বিশিষ্ট রূপ অনুধাবন 
করিয়। না দেখিলে বোধ হয় যেন শিক্ষা নৃতন শক্তি উৎপাদন 
করিয়া দিয়াছে। স্তীক্ষ তরবারি সামান্য লৌহ হইতে কোন 
দ্রব্যবিশেষে ভিন্ন নহে, কিন্তু শী উভয়ের শক্তির পার্থক্য 
দেখিলে যেমন কোন ক্রমেই উহাদিগ্গকে এক পদার্থ বলিয়া 
চিনিতে পারা যায না, সেইরূপ ভীল কুলি হইতে আর্ধ্যজাতি 
ভিন্ন পদার্থ ন। হইয়াও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন । কোন ব্যক্তি 
পুনঃ পুনঃ বপন ছাপা সামান্ত বন্ত শল্ত উৎকৃষ্ট গোধুম রূপে 
পরিণতঞ্করিয়াছিলেন। অতএব শিক্ষা দ্বারা নুতন শক্তি উৎপন্ন 
না হইলেও, প্রাকৃতিক শত্কিসকল এরূপ মার্জিত ও স্তীক্ষ হয় 
যে, তাহাদিগকে নূতন উৎপাদিত শক্তি ঝুয়াইগবোধ হয়। 
এক্ষণে সি ও শাসন কি তাহা জান। *আবশ্যপ্ধ । জ্ঞান 
ং 
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ও ।বশ্বাসে যে রূপ প্রভেদ, শিক্ষা ও শাসনেও সেই রূপ প্রভেদ 
এবং প্রক্কৃত জ্ঞান বিশ্বাসরপে পরিণত হইলে এ বিশ্বাস দ্বার! 
যেরূপ মানবের জ্ঞামের কার্য হয়, প্রকৃত শিল্পা! শাসন বূপে 
পরিণত হইলে, সেই শাসন দ্বারাও সেইরূপ শিক্ষার ফললাভ 
হয়।” অতএব প্রথষে শিক্ষার বিষয় বিবেচনা কর! আবশ্যক। 
অর্থাৎ শিক্ষা কি, সকলেই শিক্ষা! করিতে পারে কি না এবং শিক্ষা] 
করিলে শিক্ষাসত কার্ধ্য করিতে পারে কিন! জানা আবশ্যক। 
শিক্ষা কাহাকে বলে? লিখিতে শেখার নাম শিক্ষা, 
না পড়িতে শেগ্কার নাম শিক্ষা? বাঙ্গালা ভাষা শিখিলে শিক্ষা 
হয়, না সংস্কৃত শিক্ষাকে শিক্ষা বলে, অথবা ইংরাজি ন! শিখিলে 
শিক্ষা হয় না? বানান করিতে জানার নাম শিক্ষা, ,ন1 অর্থ 
করিতে জানার নাম. শিক্ষা? অধিকাংশ লোকেই বান্পবিক 
উক্ত সকল প্রকারকে শিক্ষা বলিয়া থাকেন। আধুনিক প্রথা 
অন্ুসীরে কোন প্রকারে ইংরাজি পড়িয়া একটা উপাধি গ্রহণ ব] 
কোন দ্বাজ কার্ধ্য করিতে গারিলেই উচ্চ শিক্ষা হইল ; ইংরা- 
জিতে হাত পাকাইর] কেরাণীগ্িরি করিতে পারিলেও মধ্যবিধ 
শিক্ষা হয়; আর বিলি বাঙ্গাল। ভাষার মধ্যে অন্ততঃ আঁট 
আনা ইংরাজি মিশাইতে পারেন, ছুই একটী সভায় গমন ও 
বক্ততা দিতে বা শুনিতে পারেন, ভরমান্ধ, দেশীয়াগণ 
ভারতকে মজাইল ইত্যুদি বুলি ঝাত্যিত পারেন ও দেশি 
বিলাতি মিশ্রিত খিচুড়ি ধরণে চলিতে পারেন, তিনি কোন 
চাকুরি না করিলেও শিক্ষিত; তিনি পৈত্রিক বিষযু,নষ্টকারী 
হউন অথথ পবস্দ্ধারোহী বেয়ারিংপোষ্টতোৌজীই ঝর হউন 
তাহাতে 'কিছু ক্ষতি নাই ;* কারণ তিনি শ্িক্ষিত। তিনি 
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ঘে শিক্ষিত ভাহার প্রমাণ এই, যে, তিনি পুরাতন, সমস্তই ধরণী 
করেন । এপ্রাচীন দলের মধ্যে ষিনি ব্যাকরণ অভিধান মুখাগ্রে 
করিয়া, স্থৃতি স্কংগ্রহের দুই চারিটা তত্ব শিখিতে পষ8ররলেন তিনি 
মহা পণ্ডিত, আর যিনি দশকর্ম্ম করিতে শিখ্য়িছেন তিনিও 
কম নহেন। বাস্তবিক ত্ী সকলকে যে প্ররুত শিক্ষা বলে ন! 
তাহ। বোধ হয় অধিক বুঝাইবার আবশ্যক করেন 

বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে, জ্ঞান ও 
শিরা একই, অথবা জ্ঞানের জন্তই শিক্ষা । উহ্বাদের মধ্যে প্রভেদ 
এই, যে, জ্ঞানের উপাদান ফেবল মাত্র ইন্দ্রিয় ও মনোবুত্তি, 
শিক্ষার উপাদান অহা হইতে অধিক) অন্তে ঘে জ্ঞান লাভ করে 
তাহা অবগত হ$র়াকেও শিক্ষা বলে । মানৰ নিতান্ত অন্পাঘু ও 
অন্পশ্মুক্তযুক্ত এবং বিশ্ব ব্যাপার অপরিসীম, কাজেই কোনও 
মানব একচুকী বিশ্ব সম্বন্ধে অতিসামান্ত জ্ঞান মাত্রও লাভ করিতে 
পারে না। এই জন্য পরস্পরের ও পুব্বপুরুষদিগের পরিজ্ঞাত 
বিষয় সকল শিক্ষা করিয়া মানষ সমধিক জ্ঞান সম্পন্ন হয়। 
এক্ষণে পৃথিবীতে এত জ্ঞান সঞ্জাত হইয়াছে, যে, তৎ সমস্ত 
না শিখিযা, কেবল মাত্র আপন ইন্দিজ্ঞাদি ছার! জ্ঞান লাভ 
করিলে, তাহার সহিত তুলনায় কিছুই জানা হয় ন1। এই জন্ত 
এক্ষণে শিক্ষালন্ধ জ্ঞানই জ্ঞানপদ বাচ্য হইয়াছে । কিন্তু অন্তের 
জ্ঞাত বিষয় শিক্ষ। র্কবিলেই প্রপ্ততু জ্ঞান লাভ হয় না। থে 
সকল $বষয় শিক্ষা করা যায়, তৎসম্ত সত্য হওয়া আবশ্যক; 
যাহা প্রিক্ষা! করা হইল তাহাই বেদবং সত্য বলিয়া মানিলে 
অনেকপ্রুল শি হয়। কেননা অনেকে নটর ্া্তজঞান প্রচার- 
ঝুরি গিয়া্ন। এই ভন্ত প্রকৃত শিক্ষ।খত্যন্ত ্ষঠিন এবং 
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এই জন্য অল্প, শিক্ষা মহা অনিষউটকর। অরশিক্ষিত ব্যক্তিরা 
শিক্ষিত বিষয়ের ভ্রান্তি বুঝিতে না পারিয়া, ভ্রান্ত শিক্ষা্থরূপ 
কাধ্য সম্পা"ন দ্বারা মহান্‌ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। 
ফিনি প্রভূত শিক্ষা) লাভ করিয়! সত্য নিষ্ষাশন করিতে পারেন 
তিনিই প্রন্কত শিক্ষিত। কিন্তু কয় জনের এরপ শিক্ষা হইত্তে 
পারে ! কেবল শিক্ষাই ত আমাদের কার্য নহে + অন্ততঃ জীবন- 
ধারণোঁপযোগী কার্য্যগুলিও ত আমাদের করিতে হইবে। 
আমাদের আয়ু এত অন্ন, যে, তাহার সমুদায়ই যদি শিক্ষাকার্ষে 
বার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রকারে সমজ্ত বিষয় শিক্ষা 
হওষা দুরে থাকুক, নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় গুলির শিক্ষার 
হইতে পারে শা। কিন্তু ধিনি সমস্ত কাঁধ্য গ্ররিত্যাগ. করিয়া 
কেবল শিক্ষাকার্যে জীবন বাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিও 
সমগ্র জীবনের বিংশতি ভাগের এক ভাগও শিক্ষায় ঝায় করিতে 
পারেন না। কেননা শৈশব, বা্ধক্য, রোগ, শোক, নিদ্রা, 
বিশ্রাম, স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবিকার্জন গ্রভৃতিতে মানবের এত 
সময় অতিবাহিত হয়, যে, হিসাব করিয়া দেখিলে জীবনের 
বিংশতি ভাগের একভাগ সময়ও অবশিষ্ট থাকে না। প্র অল্পা- 
বশিষ্ট সময় মধ্যে কোন একটী বিষয়েরও শিক্ষা হইতে 
পারে না। 

আবার সকল মন্নষ্যের অবস্থা জন্ত্রন নহে। পৃথিবীর 
অধিকাংশ লোকেই শিক্ষা পাইবার উপযোগী কোন উপারই 
-প্রাণ্ত হয় না। অনেকে অর্থাভাবে শিক্ষারৃহে প্রবেশ করিতেই 
পায়ে না । অ.নকে ন্লীবিকা অর্জনের নিমিত্ত দিবারাত্রি ভয়ানক 
পরিশ্রম করিতে বাধা, শিক্ষাৰ জন্য তাহাদের কিঞ্চিৎ সয়ঙ্স 
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পাওয়াও ছরহ ? কি প্রকারে তাহাদের শিক্ষা লাভ হইবে 

আবার যেঞীকল লোকে শিক্ষার জন্য বথাঁকথঞ্চিৎ ময় ও অর্থ 
ব্যয় করিতে পারে, তাহাদের সকলের প্রবৃদ্ভি সমানঠুনহে 1 কেহ 
শিক্ষাকে কষ্টকর বলিয়া তাহার দিকে যাইতে চায় না, কেহ 
বিষরবিশেষের প্রি ও কেবল সেই বিষয় মাত্র শাথিতে ইচ্ছুক, 
কাহারও বিষয়বিশেষ বুঝবার শক্তি শিতাত্ত অন্ন বা তাহাতে 
তাহার রুচি নাই ও তজ্জন্ত তাহ শিখিবাৰ জন্ত যত্র করে না, 
যদি যত করে তাহাতে তাদৃশ ফল লাভ হয় না। এই কারণে 
অনেকে সাহিত্যে মহোপাধায় পণ্ডিত, কিন্তু গণিতে তাহাদেন্র 
কিছুমাত্র অধিকার .নাই ; অনেকের পিজ্ঞানে বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মি 
য়াছে কিন্তু ইতিহাস ভূগোল বিষয়ে হারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ । 
অতএব ঈপষ্ট বুঝা! খাইতেছে যে,সকল বিষয়ে প্রক্কত শিক্ষা মান- 
বের হইতে পাবে না। বদিও স্বীকার কর যায়, যে, দ্বই এক 
জন ব্যক্তি জীবনশেষে সব্ধবিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে 
পারেন, তাহাতেই বা ফল কি? ভ্বই একজন শ্িখিলে সমগ্র 
পৃথিবীর লোকের কি হইবে এবং অতি বৃদ্ধ বয়সে শিক্ষা শেষ 
হওয়ার এ ছুই এক জনই ব1 কিছ্উপকাডু পাইবেন? শিক্ষাই ত 
মানবের লক্ষ্য নহেঃ ঘে মৃত্যুর পুব্বে যে কোন সময়েই 
হউক শিক্ষা পাইলেই মানব কৃতার্থ হইল। যখন কর্ম্মই 
মানবের প্রধান আবশ্যুক এবং কি কন্ম করা আবশ্তক তাহা 
জানার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন, তখঈ মৃত্যুর ছুই চারি দিন 
থাকিতে শিক্ষিত হইলে ফল কি? লসমঞ্ত জীবনে যে সকল 
কার্য করলাম বশক্ষালাভ হ্লী হওয়ায় তৎসমন্ত অনুর করিলাম, 

এক্সণে মরিত্তে বসিয়াছি, কর্ম করিকার আরগ্পময় নাউ, এক্ষণে 
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শিক্ষা ও কর্তব্য ভান হইল, তাহাতে ফল কি? অতএব ব্পষ্ঠই 
বুঝা যাইন্ডেছে যে, কেবল উক্তব্ূপ শিক্ষা দ্বারা কর্তব্যজ্ঞান 
লাভ করিয়! কেহই কার্ধ্য করিতে পারে না। জন্মীবধি অস্ততঃ 
ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত ত সকলকেই পরীক্ষানিরপেক্ষ হইয়া কেবল 
মাত্র শিক্ষা ওঁ শানের অধীন হইতে হয়। কিন্তু শিক্ষা দ্বারা 
শিক্ষিত ব্যক্তির নিজের কার্যের সহারত1 অধিক না হউক, 
অন্তের কার্যের অনেক সহাম্বতা। হয়। কেনন। তিনি যাহ! শিখি 
লেন তাহা অন্যকে শিখাইলে ব! লিপিবদ্ধ করিলে অন্ঠে আহ! 
শিখিয়! তদন্গরূপ কাঁধ্য করিতে পারে । 

পর্ডিতগণ শিক্ষালন্ধ বিষয় সকল নান] উপায়ে সঞ্চিত করিয়া 
রাখেন । কেহ নীতিপুস্তক স্বরূপে, কেহ ধম্ম শান্তর শ্বরূপেঃ 
কেহ সমাজতত্বরূপে ও কেহ ব্যবহারশাস্ত্র রূপে প্রণয়ন করে । 
শিক্ষিত ব্যক্তি বছ অন্যক্ধান করিয়! যাহ অবগত হয়েন তাহ! 
আমর! তংপ্রণীত শাস্তগ্রন্থপাঠে নীতি বলিয়াই হউক, ইঈশ্বরাজ্ঞ। 
বলিয়াই হউক ঝ৷ বাঁজজাজ্ঞা বলিয়াই হউক জানিতে পারি। 
অতএব জ্ঞাতব্য বিষ জানা সম্বন্ধে শিক্ষা ও শাসনের একই 
ফল। কিন্ত শিক্ষা দ্বারা বেরূপপ্ররুত উদ্দেশ্য অবগত হওয়। 
যায়, শাসন দ্বারা সেরূপ হয় না। কেননা ধর্মশান্ত্র পাঠে জাঁন। 
গেল, যে ব্যক্তি পরদারাভিগমন করে সে নরকে গমন করিয়া 
তপ্তলৌহসংঘুক্ত হইয়া অনন্তকাল কষ্ট পায়। আর শিক্ষা 
বার! জানা গেল বে পশ্দারাভিগমন কাঁরলে সমাঁজ বিশৃঙ্খল 
হয়, কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়৷ নিজের ও সমাজের বিবিধ 
অনিষ্ট সম্পাদিত হর, রোগ জন্মে, ধন ক্ষয় হয় ও অকালে জীবন 
হারাইতে হয়্। “স্থৃতরাং শিক্ষা ও ধর্দশান্্র -উভয় দ্বারাই 
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পরদারাভিগমনকে অন্তাঁয় কাঁ্ধ্য বলিয়। জানা গেল বটে, কিস্তু% 
বার্যের ফন্গ যাহা জান! হইল তাহা ভিন্ন ; যে হ্টঁক অন্ুষ্ঠান- 
প্রবৃত্তি সম্বন্ধে উভয়েরই কার্ধ্যকারিতা প্রায় তুল্য 1] তবে ভ্রান্ত 
জ্ঞান দ্বারা! অনেক কুসংস্কার জন্মিয়া অনেক সময়ে অনেক ক্ষতি 
হইয়া থাকে । যেমন ধর্ধশীস্ত্র পাঠে জানা গেল মদ্যপ্লীন মহাপাঁপ- 
জনক শিক্ষা! দ্বারাও তাহাই জানা হইল বটে, কিন্তু শিক্ষা-নিরত 
ব্যক্তি আবশ্যক হইলে অর্থাৎ পীড়াদির সময়ে মদ্যপাঁন 
অল্গার যনে করেন না) ধর্মশাস্ত্ররত ব্যক্তি হয়ত প্রাণাস্তে 
মদ্য স্পর্শ ও করিতে স্বীকৃত হইবেন না। ইহাতে হয়ত উপযুক্ত 
গঁষ্ধাভাবে কাহারওজীবন নষ্ট হইতে পারে। শাসনের যেমন 
এই দোষ লক্ষিত হয়, তেমনি মহৎ উপকারিতাও আছে £ ধর্ম 
শান্্রত*ব্যক্তি কর্তব্য পালন করিবার জন্য যেমন এ্রকান্তিক যব 
করেন, শিক্ষািরত ব্যক্তির কর্তব্য পালনে তত এরকাস্তিকতা 
জন্মে না। অর্থাৎ জ্ঞানজ কার্ধ্য অপেক্ষা বিশ্বাসজ কাধ্য সম্পা- 
দ্নে দৃঢ়তা অধিক । একথা পূর্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে । এই জন্ 
শাসনযন্ত্র ভ্রান্ত না হইলে শিক্ষা অপেক্ষা তাহা দ্বারা অধিক 
উপকার লা হয়। শাসন নান্ন প্রকান্। তন্ধ্যে ধর্মশাসন, 
সমাজশারন, রাঁজশাসন ও পারিবারিক শাসন প্রধান। একে 
একে তৎসমন্তের বিবরণ করা বাইতেছে। 


ধর্মশাসন এ 


মানব যখন সর্ধপ্রথমে পৃথিবীবানী হইয়াছিল, তখন সমাজ 
ছিল নূ[ রাকা “ছিলনা, নৈঠীর্থিক বৃত্তির অভাব পুরণ করণ 'জন্ত 
যে দকল খ্ৈসর্মিক পদার্থের আবশ্যক শষ্টভিন্ন আর কিছুই 
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ছিল না। তখন মানব ইতর জন্তর স্ার অনাচ্ছাঁদিত দেহে আবাঁস- 
শৃন্ত হুয়া অনায়াসল্ধ ফলমুল ভক্ষণকরিয়া ইতস্তহঃ বিচরণ 
করিত। অুঁবন কিরূপে মেঘ উৎপন্ন হস, কোথণ হইতে 
নদীতে জল আইসে, বৃক্ষে কিন্ূপে ফল জন্মে এবং কেনই বা 
এ কলের 'এভাব হয়, কিছুই বুঝিতে পারিত না। সুতরাং 
নৈসর্গিক শক্তি-বিশেষকে এ সকলের কারণ জ্ঞান করিয়। তাহা- 
দিগকে দেবত1 বিবেচনা করিত। এ দেবতা প্রসন্ন হইলে প্রয়ো- 
জনীয় দ্রব/ সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এঁ দেবতা অগ্রসন্ন হকঈটলে 
এ সকল দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এই বিশ্বাস পরায়ণ হইয়। 
মানবগণ দেবতাগণকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, 
এবং যে কম্ম দেবতার অপ্রপন্নকর বিবেচনা করিল,তাহা করিতে 
বিমুখ হইল । শী দেবভক্তি ক্রমে এত প্রবল 'ছইল যে, মানবগণ 
দেব-গ্রীতিকরবোধে নিতান্ত নিষ্ঠুর ঘ্বণাক ও লজ্জাকর কার্ধ্য 
সকলও অবিকৃত মনে সম্পাদন করিতে লাগিল। শ্রী" দেব-ভক্তি- 
ভরে ও দেবতার প্রসন্নতা লাভের আশার, আবার, মানবগণ 
এরূপ নিঃস্বার্থ হয় যে, দেখিলে আশ্যধ্য হইতে হয় । দেবতার 
প্রীতি সম্পাদন জন্ত মানবগণ রঃজ্য, খ্রশ্বধ্য, স্ত্রী, পুত্র, এমন কি 
আপনার প্রাণ পধ্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুঠিত হয় না। 
যাহ! দেব-্রীতিকর বলিরা বোধ হইবে, তাহ! হিতকর হউক বা 
অহিতকর হউক, লজ্জাকর হউক বা! শু শরদ্ধাকর হউক, স্বণাকর 
হউক বা প্রীতিকর হউক, নিষ্ঠুরতা হউক্ষঝ সদায়তা হউক, 
দেশ উৎসন্নকর হউকণবা উন্নতি কর হউক, বিবেচনা না করি 
প্রীত মনে সম্পন্ন করিবে। কেননা শাস্থারা কিসচতুঃ পার্থ পপ্ত, 
পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিই 
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বাকি, এ সকল কোথা হইতে আসিল, কি জন্য সিল, কে 
এই সকলের বিনাশ ও পুনরায় উৎপত্তি হয়, কেন, বথচক্রের 
স্ঠায় সখ ও ভুঃখ আবর্তন করিতেছে, কি জন্য রেডা, শোক, 
দারিদ্র্য মানবগণকে কষ্ট প্রদান করে, কি জন্য স্সপদ, সঞ্রম, 
প্রীতি প্রভৃতি মানবগণকে স্থুবী করে, এবং কি জন্য মানবগণ 
মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পরেই ৰাঁ কি গতি লাভ 
হয় এ সফলের মনন কিছুমাত্র বুবিতে না পারিয়!, দেবতার উপর 
সম্পূর্ন নির্ভর করে। তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, সেই পরাৎপর 
দেবতাই সকল স্থুখ দ্বুঃখের হেত, এবং তিনি তুষ্ট হইলে স্বথ 
হইবে ও তাহার ,অতুষ্টিতে ঢঃখ জন্মিবে। সুতরাং যে 
কার্যে তুহার তুষ্টিঞ্ুইবে বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, তাহা সম্পাঁদন 
করিত্তে ও যে ক্্ধ্য করিলে তিনি অসস্তষ্ট হইবেন বিবেচন! 
হয় তাহাহইতে নিবৃত্ত হইতে যে, মানবগণ যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? সেই সর্বস্ব ধন দেবদেবের 
আরাধন। করিতে মানবগণ না! করিতে পারে এমন কর্মই নাই । 
মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, 
মানবগণকে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতেশ্ কোন কার্ধ্য হইতে 
নিবৃত্ত করিতে দেবাজ্ঞা যে রূপ উৎকৃষ্ট উপায়, এরূপ আর 
কিছুই নহে। তাই তাহার যে সকল কাধ্য মানবের হিতকর 
বিবেচনা করিলেন, সেক্লীকলকে দেবাজ্ঞ] বলিয়া প্রচার করিলেন । 
সেই সবল ব্যবস্থা ক্রমে ধর্মশান্তরূপে পরিণত হইল ও তাহা 
দেবপ্রণীতু বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিল। ধর্ধশান্ত্রের ব্যব- 
স্থাহ্ুসারেঞে চলাই*মানবের যুখ্যকার্ধ্য খলিয়া স্থির হুইল। ধর্ 
শান্ের বিপরী্রীচারী মানব-নামের যোগ্য নহে, তাহকে স্পর্শ 
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করিলেও দদেবতার অপ্রীতিভাজন হইতে হয়, এই বিশ্বাস 
জন্মিল। 

অতি াচীনকালে ধর্খ্শাসন ভিন্ন আর, কোনও প্রকার 
শাসন ছিল ঘ্। তখন লোকের ধর্মশাস্ত্রের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা 
ছিল, ধর্মভয়ে কোন ব্যক্তিই বিশ্বাসা্ুরূপ ধন্্বিরুদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত 
হইত না। একমাত্র ধর্ধশাজ্সই মানবের সকল জ্ঞানাভাব দূৰ 
করিয়া দ্রিত। তখন ধর্শশিক্ষাই প্রধান শিক্ষা এবং ধন্দশামনই 
প্রধান শাসন ছিল । বাস্তবিক ধর্মশামনের তুল্য উৎরুষ্ট শাসন 
আর নাই। কেন না, ধন্মভাবে যে কাধ্য করা হয়, তাহ! 
অন্তরের সহিত করা হয়ঃ তাহাতে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা ব 
কুটিলতা থাকে না। উহাতে অন্তরের মলিনত1, দুর হয়) 
এবং উহার আরাধনায় মনের পবিত্রতা জন্মে ॥ আহা! সেই 
প্রাচীন কাল--€সই সত্যকাল--সেই প্রুপ্যকাঁল, মানবগণের 
কি নুখেরই ছিল | তখন ধর্মরূপ বুষ চাবি পাদে অবস্থিত 
করিতেন, তখন সকলেই ধর্মজিজ্ঞাস্থ ছিলেন, ধর্মই মানবের 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল । এমন কি, সাংসারিক বিবাদাদি অনর্থ 
সকলও ধর্ম দ্বারা মীন.ংসিত হইত । প্র প্রাচীন কালের ন্তায় 
যদি চিরকাল মানধের মনে ধস্মভীব প্রবল থাকিত, তাছ। হইলে 
পৃথিবী কি সুখের স্থানই হইত। তাহা! হইলে আর কোন 
প্রকার শাসনের আবগ্তক হইত না& কিন্ত জগতের কি 
আশ্চর্য প্রকৃতি ! এমন সুন্দর ভাব অধিক দিন থাকিতে 
পাইল না। ক্রমে মানবের ধঙ্মের প্রতি সন্দেহ হুইতে,লাগিল। 

পূর্বে 'গকলেই একই প্রকার দেবতা ঙ একট প্রকার 
দেবাজ্ঞ।' অবগত” হইয়াছিল । ক্রগে তাহার ভিন্নত্ব উপর্ন্ধি 
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হইতে লাগিল । আদিম বৈদিককালে ইন্দ্র, বায়ু, বক্তুণ প্রতৃষ্ঠি 
দেবতারপে পরিগণিত ছিলেন । পরে ওপনিষদিক কাঁলে এক- 
মাত্র নিরাকার ভক্ম সকল দেবের দেবতা বলিয়া৯পরিগণিত 
হইল। দার্শনিকগণ ঈশ্বরনির্ণয়ে যুক্তি খাটাইলেন্ঃ ও পৌরাণি- 
কের। কুঞ্ণ, কালী, শিব প্রভৃতি পরন দেবতাঁর উল্লেখ করিলেন। 
আবার বৌদ্ধ ধর্ম ও নাস্তিকতা সঙ্গে সঙ্গে অবতারিত হইল। 
দেশ বিদেশে গ্রীষ্ট ধর্ম, মুসলমান ধর্ম প্রভৃতি সহস্র সহজ প্রকার 
ধর্মশীত্ত্র প্ীচারিত হইল ধর্ম নানা-প্রকার হইল, কিন্ত 
তাহার আধার এক মাত্র মানধ রহিল । ন্থৃতরাং মানবের মহা 
বিপন্ন । কাঁহাকে শ্ুশ্বর বলিবে, কোন্‌ ধন্মশান্্রলিখিত ব্যবস্থা 
ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া ৪মানিবে, তাহ! তাহাকেই নির্ণয় করিতে 
হইবে পূর্বে ৫ ধর্মবিশ্বাস ছিল, তাহা স্বলিত হইল । স্ভা- 
সন্ধিৎস্থু নুতন ধন্মে দীক্ষিত হইল। কিছু 7ন পরে খন 
জানিল বে, সে ধর্মাও প্রকৃত নহে, আবার নব ধশ্ম গ্রহণ করিল। 
এই রূপে, ধন্মের প্রতি মানবের যে অচল বিশ্বাস ছিল, তাহ 
খর্ধ হইতে লাগিল। সুতরাং প্রাচীনকালে ধন্দীশাসন দ্বার! 
মানবের ধে উপকার হইত, ক্রমে 'তাহারঞ্অলতা হইতে লাগিল। 
প্রত্যাত ধন্শান্ত্র দ্বারা এক্ষণে উপকার অপেক্ষা অপকারের 
ভাগই অধিক হইয়! উঠিয়াছে। কারণ এক্ষণে অনেক ধর্মশাস্ত 
মধ্যে অজ্ঞান ও স্বার্থগ্তরতানুষ্ট বহুতর ব্যবস্থা প্রবিষ্ট হইস্কাছে। 
সেই সকন্তা ধর্মব্যবস্থা অনুসারে কার্ধী করিয়া অনেক সময়ে 
অনেক অটল বিশ্বাসী দেশের মহান্‌ অনিষ্ট যাধন করেন। 
আলেকৃষ্ে ওয় গুভ্তকালর-দাহন ও সোমনাথ, প্রভৃচ্চির মন্দির 
ধ্বংস ইহার প্র্মীণস্থল। আবার ধাহাদিগের ধ্শের প্র্ততি অটল 


১৪৪ মাঁনব-তত্ব। 


বিশ্বাস নাই, অর্থাৎ অযৌক্তিক ব্যবস্থা দেখিয়া! বাহার ধর্ম 
ব্যবস্থায় নন্দিগ্ধ হয়েন, অথবা ধাহারা নানা প্রকার ধর্শে নানাবিধ 
বিপরীত খ্যবস্থা দেখিয়? ধর্ম-জিজ্ঞান্থু' হইয়| প্রকৃত ধর্দের 
'অন্থসন্ধানে গপ্রবৃত্ত হয়েন, তাহারা পরিশেষে প্রায়ই নাল্তিক 
হইয়া পড়েন। স্মৃতরাং ধর্দশান্ত্র এক্ষণে কি অটলবিশ্বানী কি 
সান্দগ্ধটত্ত কাহারও উপকার সাধন করিতে পারিতেছে ন1। 


সামাজিক শাসন। 


মানবের প্রন্কতি পরিবর্তন করিতে ধর্শীশাসন সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হইলেও সামাজিকশাননও আবশ্যক । কেননা অনৈকে 
পরকালের ভাবীন্থখ লাভের আশায় বা দগড পাইবার ভয়ে 
াপাত-মধুর জুখত্যাঁগ করিতে পারে না। তাহার! প্রন্কত স্বার্থ 
বুনি আও কব স্ব ইন "সখ ও “িকবখনধ শুুত্ঞ 
লোলুপ হয়। তাহাদের এ সকল অনিষ্ট নিবারণের জন্য সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে লৌকিক শাদনের নিতান্ত আবশ্যক । 

মানব সমাজ-প্রিয়, সমাজ তিন্ন মানব একাকী থাকিতে 
পারে না। স্ত্রী, পর্ধিতন, প্রতিবাসী সতত মানবের প্রয়োজন ; 
এমন কি পরম্পর বিনিমক্ষ করিয়া ন! লইলে সর্ধাদ] ব্যবহৃত দ্রব্য 
সন্ধলও পাওয়া যায় না। এই জন্তে সমাজ কোন ব্যক্তিকে পরি- 
ত্যাগ করিলে সে আত্মরক্ষণে অনমর্থ হ্যা? কোন ব্যক্তি কোন 
অন্যায় কার্য করিলে সমাজ তাহাকে পরিত্যাগ কার অর্থাৎ 
সমাজস্থ কোন ব্যক্তি তাহার সহিত ভোহন করে না, তাহাকে 
কন্াদান রে না, ও প্রয়োজনীয় কোনও উরঁব্য তান্ার সহিত 
আদান প্রদান করে না) স্তরাং অন্তায়কারী র্যক্তি নিুপায় 


ধশ্মশাসন । ১৪৫ 


হইয়া সমাজের শরণাগত হয়, একূপ কর্ম পুনরায়* করিব সা 
বলিয়। ক্ষম। প্রার্থনী ও সমাজের নিয়মান্থুসারে দণ্ড স্বীফার 
করে । সমাজেখ্ এই শাসনের নাষ সামাজিক শাগন। 
বিবেচনা করিয়। দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে ৪ম, সামাজিক 
শাননও এক প্রকার ধর্দশাসন এবং সমাজ আমাদের উপান্ত 
দেবতা । কেন না, সমষ্টির নামান্তর সমাজ । যখন বিশ্ব- 
সমষ্টি ঈশ্বর, তখন যে কোঁনও সমষ্টি অবশ দেবতা । স্থৃতরাং 
সমত্রিবূপ সমাঁজদেবতার আরাধনা করা আমাদের একাস্ত 
কর্তব্য। যত সমটি হইবে, তত ঈশ্বরত্ব ও যত ব্যষ্টি হইবে, 
ততই বিশ্বত্ব বা ঈশ্বঝ হইতে দুরত্ব । এই জন্য যাহারা সমাজবদ্ধ 
তাহারা উন্নত ; এক জন্য উদ্ভিদ অপেক্ষা পশু পক্ষ্যাদি উন্নত ও 
পশ্বাদি*অপেক্ষা স্বানব উন্নত এব; এই জন্ত প্রক্য কার্যের প্রধান 
সাধন। ক্ষ্য ও সমষ্টিত্ব আছে বলিয়াই এক্ষণে ঘুরোগীয়েরা 
এতাদূশী উন্নতিলাভ ও লৌহবন্ম বৈদ্যাতিক সংবাদ প্রভৃতি মহৎ 
ব্যাপার সকল সাধন করিতেছেন এবং পূর্ব্বকালে ভারতীয়গণ 
তাতৃশী মহীরসী কীন্তিকর কাধা সকুল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 
ক্যনিবন্ধন প্রাচীন ক্ষত্রিয়কুল কদাপি জর্গীরের অধীনতা স্বীকার 
করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে সমষ্টি বা এক্যরূপ প্রাণাভাবে দেহ- 
মাত্রাবশিষ্ট বিংশতি কোটি মনুষ্য কএক সহজ্রের সম্পূর্ণ অনুগ্র- 
হাধীন হইয়া! রহিয়াছে& এই বিশ্বব্যাপা্ু অসীম. ইহার মধ্যে কে 
একাকী ধভটিতে পারে? কেহই একাকী এই অনন্তসাগরে 
বালুকাকপ্ঠীর তুল্যও.নহে। সুতরাং কাহার এমত শক্তি আছে 
যে এই জনত্ত বি সংঘর্ষে একাকী.টিকিয়! া্টুতে পারে ? এই 
জগ্চজ যত কিছুঞ্কার্ধ্য আছে, যত ক্লিছু স্থায় বা অন্তার়্ আছে, 


১৩ 
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উৎসমন্তই “সমাঁজঘটিত। ধর্শশান্ত্রেও যে সকল ত্তাকাায়ের 
বিধান আছে, তৎ্সমস্তও প্রায় সমাজসন্বন্ীয় | 

আমার্দের উন্নতি, অবনতি, স্বাধীনতা, ভ্েজন্থিতা প্রভৃতি 
সমস্তই সমাঞ্ লইয়া । একের উন্নতি ও অবনতিতে কিছুই ক্ষতি 
বৃদ্ধি নাই। সমাজের যৎসামান্ত উপকার হইতে যদি সহশ্ব উন্নত 
ব্যক্তির ধনপ্রাণ বিসর্জন করিতে হয়, তাহাও ভাল, কিন্ত সম 
জের সামান্ত ক্ষতি করিয়া লক্ষ ব্যক্তির অতিশয় উন্নতিও ভাল 
নহে। সমাজের উন্নতিই প্রক্ত উন্নতি, ব্যক্তিগত উন্নতি 'উন্ন- 
তিই নয়। আজি ভারত পরাধীন, ভারতের কোটি ব্যক্তি 
ইংলগ্ডে যাইয়! স্বাধীনভাবে বান করিলে, ভারতের কিছুই 
উপকার হইবে না, তারত সেই পরাধীনই থাকিলে । কিন্ত 
ভারতের খ কোটি ব্যক্তি গ্রাণবিসঙ্জন করিশ! যদি ভ'রতকে 
স্বাধীন করিতে পারে, তবে ভারত স্বাধীন হইবে? এরূপ, ভার- 
তের আচারব্যবহার ভাল নয় বলিয়া নিজে সাহেব সাজিলে 
ভারতের কিছুই উপকার হইবে নী, ভারতসমাজের আচার- 
ব্যবহার ভাল করিতে পারিলেই প্রকুত উন্নতি করা হইবে) 

বিনি নিজের উন্না্ড-অভিলাষে সমাজকে পরিত্যাগ করেন, 
তিনি নিজের উন্নতি না করিয়া অনিষ্টই করেন এবং তৎসঙ্ষে সমা- 
জেরও ক্ষতি করেন৷ সমাজমধ্যে থাকিয়া বিনি উন্নতি করিতে 
পারেন, তিনিই প্রকৃত উন্নতি করেন । সিস্ত এক্ষণে কেহই তাহা 
করেন না, সকলেই এক্ষণে সমাজকে অগ্রাহ করিয়া! অংআ্বো্নতির 
চেষ্টা পান, সুতরাং ধর্মের স্তায় সমাজের অবস্থাও এক্ষণে ভাল 
নয়। সামাজিক নিয়ম সকল দূষণীয় হওয়ায় ও ব্যক্তিগত স্বাধীন- 
তার অন্্যস্ত প্রচার হওয়াণ্তই সমাজ ও সাশাজিক শাফনের 


ধর্মশামন | ১৪৭ 


এরপ ছুর্মতি হইয়াছে । আজি কালি সকলেই স্বাধীন হইত 
চাহেন ও সমাজের অধীনতাকে বন্ধন মনে করিয়া তদদ্বীন থাঁক! 
বিড়ম্বনা জ্ঞান ক্রেন। লোকে এভ স্বাধীনতা লুগ্ধ হইয়াছে 
যে, ঈশ্বর, ধর্ম, সমাজ সকলই প্রত্যেকের আপন ফ্জাপন রুচির 
অধীন হইয়াছে অর্থাৎ বাহার যেরূপ রুচি তিনি সেই দ্ধগ ঈশ্বর, 
সেই রূপ বন্দ ও সেই রূপ সমাজ ভালবাসেন । তাহার! বিবে- 
চন! করেন না যে, দমাঁজ তাহাদের অধীন নহে, তাহারাই 
সমাজের অধীন । অঙ্গমকল যেরপ দেহেবু অধীন, ব্যক্তি বর্গও 
সেই রূপ সমাজের অধীন। কোন্ব্যক্তি দেহের ক্ষতি করিয়া 
অঙ্গদ্বিশেষের উন্নতিসাধন করিতে পারে % অঙ্গঘকল দেহের 
অংশ জ্ঞান করির& দেহের উপকাঁরক কার্য না! করিলে যেরূপ 
দেহ & অঙ্গ উদ্তয়েরই নাশ হয়, বাক্তি সকলও সমাজের অংশ 
ভাবিয়া সমান্জর হিতকর কাধা না করিলে সেইরূপ সমাজ ও 
ব্যক্তি উভধেরই লোপ হয় । সুতরাং সমাঁজরক্ষাই আমাদের 
প্রধান কর্তব্য ও সামাজিক শাসন প্রধান শাসন। 

সমাজ ঘেমন আমাদিগকে দুণ্ড দানা দ্বার! প্রত্যক্ষভাবে 
শাসন করেন, তেমনি আবার অপ্রত্য্গক্টাবেও শামন করেন। 
আমাদিগের এমন কর্তব্য কাধ্য অনেক আছে যে, তাহার 
করণে বা অকরণে সমাজ ব1 রাজ) সাক্ষাতভাবে কোন প্রকাদ্ব 
দণ্ডবিধান করিতে পাঞ্জন না, অথচ তে সকলের নিবারণ ব1 
অনুষ্ঠান গা হইলে, আমাদিগের মহান্‌ কনিষ্ট সংঘাটত হয়। 
সমাজ ত্রপ্জীকল করণ বা অক্ঠুরণ জন্য এ প্রকার গুঢ়তাবে শাসন 
করিয়া কীকেনু “যে, তন্দ্রা গ্র সকল অনিষ্টনিবাক্জিত ও বহু 
প্রক্কার ইষ্ট স্ভরধিত হইয়া থাকে & কাহারও ক্ষতি না* করিয়া, 


১৪৮ মানবন্তত্ব | 


অনেকে মিখ্যাপরায়ণ, মদ্যাসক্ত ও বেষ্ঠারত হয়েন। প্র্ূপ 
মিথাদি দ্বার! অন্ঠের ক্ষতি হয় না বলিয়া! সমাজ বা রাঁজ। 
প্রকাশ্তভাধে তাহার শাসন করেন ন!; কিন্ত ধ্পপ্রকারে মিথ্যা 
দির ব্যবহারদঅভ্যাঁস হইয়া পরিশেষে সমাজের বিলক্গণ ক্ষতি 
হইয্বা থাকে । এরূপ, কেহ ভিক্ষুককে ভিক্ষা, অতিথিকে অন্ন ও 
সাধারণহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ না দ্রিলে, অথবা কোন বিপন্ন 
বাক্তিব উদ্ধার সাধন না করিলে, সমাজ বা বাজ কিছুই বলিতে 
পারেন না, অথচ এ সকল কাধ্যের অনুষ্ঠান না হইলে, দেশের 
অনেক হিতকর কাধ্য অসম্পন্ন থাকে । এই সকল অহিত 
নিবারগ ও হিতানুষ্ঠানে মানবকে প্রবৃভ ফরাইবার জন্ত সমাজ 
গুড় ভাবে যে শাদন করেন তাহার নাম যশ € নিন্দী। 

কেহ কোন অন্তাঁয় কাধ্য করিলে সমাজ তাহার দিন্দা ও 
বদলা নাবলাক্ষসি আুধদা বিতদে জম এখান লেন উদ 
্ূপ নিন্দা ওসাধুবাদে মানবের মন বিচলিত হয় ও তদন্থসারে 
মানবগণ নিন্দনীয় কর্ম না করিতে ও যশঙ্কব্র কন্ম করিতে, 
দাধ্যা্ুসারে ঘত্রবান্‌ হয়। মানব, নিন্দীভয়ে অনেক বিগহিত 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠান হইতেবিরত ও যশোলিগ্ন, হইয়া অনেক সৎ- 
কার্যের অনুষ্ঠানে রত হইয়া থাকে । মৃত্যুর পর চিরস্থারী কান্তি 
থাকিবে ভাবিয়াও অনেকআয়াসকর ও বছুব্যরসাধা মহৎ কার্যোর 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ; ,মশোলিগ্পা না খাকিলে, খঁ সকল 
কার্ষ্যের অনুষ্ঠান হইতই না। মৃত্যুর পর, যশ হইসে মানবের 
কোঁন লাত আছে কি না, তাহা ভাঁল রূপে না বুঝিয়াও মানৰ 
পত্বকালের যশৈর জন্য-_চিরজীবন লাভের জন্থ নিতাত্ত লালা- 
যত হুয় (যখন আমরা ভক্তি-গদ্‌ গছ চিত্তে কালিদাস, আর্ধড্ট 


ধন্মশাসন। ১৪৯ 


শ্ঁভৃতির বিমল যশের ব্যাথা করি, তখন যে আমঝ৷ "কীর্তি 
স জীবতি” ই মন্ত্রের সাধন। করিব তাহাতে আর কথা কি? 
সমাজের স্ঠক্ষাৎ দণ্ড অপেক্ষা মানৰ নিন্দক্রপ দণ্ডে 
অধিক শাসিত এবং প্রত্যক্ষ পুরস্কার অপেক্ষা যুশোরূপ পুর- 
স্কারে অধিকতর উৎসাহিত হয়। সুতরাং নিন্দা-ভয় ও যশো- 
লিগ্মা আমাদের বিলক্ষণ উপকারী । ইহার আরও গুণ এই যে, 
উহা! কেবল মাত্র স্ব সমাজ মধ্যে আবদ্ধ নহে, সকল জমাঁজেরই 
লোঠ্করা পরম্পর পরস্পরের নিকট নিন্দাভাজন না হইতে ও 
যশোভাজন হইতে ইচ্ছ। করে এবং এই শাপনাধীন মানবগণ 
একনারে স্বাধীনতা শুন্ হয় না। কিন্ত ছুঃখের বিষয় যে, ইহ 
দ্বারাও এক্রণে মানছুবর তদনুরূপ উপকার সাধিত হইতেছে না। 
কেন* না, এক্ষণে সমাজের বিশৃঙ্খলতাহেতু নিন্দাকর ও 
যশস্কর কার্ষের নির্ণয় হওয়া স্ুকঠিন। এক্ষণে লৌকে একবিধ 
কার্ধ্য করিয়া নিন্দনীঘ্ন ও যশস্বী উভয় প্রকারই হুইতেছে। 
এক্ষণে যেমন অন্ন ব্রসে কন্তার বিবাহ দিয়! নিন্দনীয় হয়, 
সেইন্প ষশম্বীও হয়, অধিক বয়সে বিবাহ দিক্লাও নিন্দনীয় ও 
যশন্বী হইয়া থাকে ; স্ত্রীকে অন্তঃপুরে বর্রীখিয়া যেমন নিন্দনীয় 
ও বশন্বী হয়, বাহিরে বাহির করিয়াও সেইরূপ নিন্দনীয় ও 
যশস্বী হয় ; ইউরোপীয় বেশ ধারণ, ইউরোপীয় ভোজ্য ভোজন ও 
ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া যেমন, নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় 
হয়, দেলীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার ও দেশীয় রীতি নীতির অন্ুপরণ 
করিয়াওঞ সেইরূপ নিন্দনীয় ও প্রশংসিত হয়। কেহ হিন্দু 
ধন্াবলহ্ীকে মূর্ধ, কুসংক্কার-সম্পন্ন বলিয়া গণ! ফিরিভেছেন, 
কে চদ্মা-শমঞ্জধারী নব্যব্রাঙ্মকে নাস্তিক ও দেশেখী কণ্টক 


১৫০ মানবস্তত্ব। 


বঙ্ছিয়া নিন্দাংকরিতেছেন। এইরূপে দেখা বায় যে, সমাজমধ্যে. 
কোন্‌ কাধ্য নিন্দনীয় ও কোন্‌ কাধ্য যশস্কর তাহা! নিরূপণ কর! 
দরঃসাধ্য হইস্কাছে। সুতরাং মানবের মনে নিন্ট্র'ভয় ও যশের 
আশা অনেক্‌ কমিয়! গিয়াছে। একই কাধ্য করিয়া, কোন 
স্থানে যশহ্বী ও কোন স্থানে নিনননীয় হওয়ায়, নিন্দনীয় ও 
বশস্কর কাধ্যের অবধারণ করা একান্ত হুব্হহ হইয়াছে। 
সুতরাং এক্ষণে নিন্দা ও ঘশকে কেহ্‌ গ্রাহ্থ করে না, খাহার 
মনে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, সে তাহারই অনুষ্ঠান 


করে। লোকের মতামত শ্গাল কুকুরের ধ্বনিবৎ জ্ঞানে অগ্রান্ 
করে। 


রাজশাসন। 


বাজশাসনও একপ্রকার সামাজিক শাদন। সমাঁজপ্িতির নামা” 
স্তর রাজা । কেহ আদিমকালে রাজাকে রাজক্ষমতা৷ দের নাই, 
তিনি প্রথমে নিজ বাহুবলেই বহু লোকের উপর কর্তৃত্ব করিয়া- 
ছিলেন। তাহার অধীনস্থ লোৌকসকল তাহার শাসনে বশীভৃত 
হইয়া ও তাহার কার্যগ্চলাপ দৃষ্টে তাহার গ্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া! 
তাহার সহায় হইয়া! উহ্ঠিল। তিনি শী সহায়বলে ক্রমে বহু 
সমাজের অধিপতি হইলেন। সকল দেশেই এরূপ এক বা বন্- 
সংখ্যক লোক জন্মিয়াছিল ; তন্মধ্যে যিনি্শক্তি ও গুণে শ্রেষ্ট 
হৃইয়াছিলেন, তিনিই প্ররুত রাঁজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিবেন। যে 
সকল লোক ধশ্রশাসন ও সামাজিক শাদন অগ্রাহ্থ করিয়। 
অত্যাচারী জয়, রাজশাসন তাহাদের জন্ত নিতান্ত স্তাবস্যক । 
রানা কায়িকদণড বধান করিয়া তাহাদিগকে সপ্ুগামী কন্েন, 


রাজশাসন। ১৫১ 


সুতরাং রাজ! ধর্ম ও সমাজ উভয়েরই রক্ষক । সুতরাঃ রাজদ্রেহ 
করিলে ধর্ম্ও সমাজের বিদ্রোহাচরণ কর? হয়। কিন্তু কখন 
কখন রাজগণ স্বুর্ঘসিদ্ধির জন্ত বা ত্রমবশতঃ প্রজাবর্থের অনিষ্টা- 
চরণ করিয়া থাকেন। গ্রজাবর্ণ ঘখন সে অত্যাচারু সহা করিতে 
ন] পারে, তখন তাহায়। বিদ্রোহী হয় এবং সেই রাজার পরিবর্তে 
অন্ত কোন বলবান্‌ ও গুণবান্‌ ব্যক্তিকে বাজপদ প্রদান করে। 
পুর্ব রাজীও আপনার পদ-রক্ষার জন্ত বিলক্ষণ চেষ্টা করেন। 
স্থতঠীং এরপ সময়ে দেশে সমরানল প্রজ্জলিত হয়, রাজ-শাসনের 
অভাবে দেশে সমুহ অত্যাচার হইতে থাকে, এবং ছহর্ডিক্ষ প্রভৃতি 
দ্বার দেশ উৎ্ন্ন হইরা যাগ । এই জন্য যাহাতে রাজ-বিপ্লব 
না ঘটে, তাহার চেষ্টা করা নিতাস্ক আবগ্তঠক । বাজা ও গ্রজ। 
উভয়েরই সে ছটা করা বিধেয়। রাজাকে বিবেচনা করিতে 
হইবে যে, ত্তবিনি প্রজাগণের বেতনভূক্‌ কর্মচারীমাত্র, প্রজাগণ 
যাহাতে স্থে থাকে, তাহার বিধান করাই তাহার একমান্্র 
কার্য, তিনি তাহাতে অবহেলা করিয়া স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত 
হইলে, অথব। অসাবধান হুইয়৷ পদে পদে ভ্রম করিলে প্রকুতি- 
বর্গের সমূহ অনিষ্ট হইবে, সুতরাং তাহশী পদ থাকিবে লা এবং 
কর্তব্য কাধ্যের অবহেল1 জন্ত তিনি পাপী হইবেন। প্রজী- 
ব্গেরও বিবেচনা করিতে হইবে, যে রাজা তাহাদিগের হিতের 
জন্য দিবানিশি চিন্তা করিতেছেন, সব্ধ্দা পরিশ্রম করিতেছেন 
ধবং এন কি অনেক সমদ্কে নিজের গ্রাবপধ্যস্তও দিতে প্রস্তুত 
হইতেছেনু। তাহাকে এত& অধিক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে 
হয় যে, ঞ্াহাতে পদে পদে ভ্রম হওয়া সম্ভব অন্ঠ এক জন 
রষ্লা হইলে ভূীহারও যে এরন্প ধুকপ ভ্রম হইবে না, *তা হারও 


১৫২ মানবতত্ব। 


প্র্থীণ নাই £ বিশেষতঃ প্রজাগণ যে কার্ধ্য অন্তাঁয় বিবেচন! 
করিতেছে, তাহ! হয়ত প্রকৃত অন্যায় নহে । অতগ্রব রাজার 
বিদ্বোহাচরণ করিবার পূর্বে ভালরূপ বিবেচনা! কৃরা আবশ্যক । 
তাই মন্ু লিগ্িয়াছেন-- 


বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ 
মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ ভিষ্ঠতি ॥ 
দণ্োহি সৃমহত্তেজে! দুদ্ধ্ষশ্চাকৃতাত্মভিঃ। 
ধন্মাদ্বিচলিতং হস্তি নৃুপমেব সবান্ধবং ॥ 


কিন্ত রাজশাসন অত্যন্ত তীত্র ও বলপ্রধুক্ত বিধায় ও তাহার 
অপব্যবহারে সমধিক অত্যাচার সম্ভব হওয়ার আধুনিক লোকে 
বাজশাসনের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। তজ্ঞন্ত এক্ষণে স্বাবীন,জাতি 
সকল রাজপদ উঠাইয়! দিয়! তৎপরিবর্তে প্রজাতন্ত্রশসন-প্রণালী 
প্রবর্তিত করিতেছেন ; সুতরাং এক্ষণে প্রজা রাজার অধীন নহে, 
রাজাই প্রজার অধীন। ভারত পরাধীন, ভারতের প্রজার 
কোন শক্তি নাই, বিদেশের রাজা ভারতের উপর প্রভূত 
করিতেছেন । বিদের্ীর্ী রাজা, সকল সমরে দেশের হিতসাধন 
করিতে পারেন না। কেন না, অনেক সময়ে তাহাদিগকে স্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্ঠ পররাষ্ট্রে উৎপাত করিতে হয় এবং পররা-র 
উপযোগী রীতি নীতির মন্ম ভাল বুঝেন* না বলিয়া তৎ্সমস্ত 
রক্ষণে যত্ব না থাকায়, দেশের সমুহ অনিষ্ট ঘটে” রাক্- 
সম্বন্ধীয় অধিক কথা আমরা বলিত চাহিনা। ধর্বিজ্ঞানে 
ইহার কিছ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়! হইয়াছে। ফলর্ত; সকল 
দেশেই এক্ষণে রাজশীসনের উপকারিতা! কমিয়াছে। 


পারিবারিক শাসন । 


পিতা মাতা, ভ্রীত। ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্ঠ প্রভৃতি 
পরিবারবর্গের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাহাদের একের 
স্থুথে অন্তে সুখী ও একের ছঃথে অন্যে ভূঃথী হয়, ্লইজন্ তাহা 
দিগের পরল্পরের জুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা 
ও অধিকার আছে । তছ্থিন্ন ত্র সকলের সহিত আকর্ষণিক 
স্ন্ধু থাক! হেতু নৈসর্ণিক বলে পরস্পরের প্রতি নৈসর্সিক 
অনুরাগ জন্মে; সেই অন্ববাগ-বলে পরস্পর পরস্পরের প্রিয়- 
চিকীর্কুহয়। এই জন্য পর্ধিবারস্্র কোন ব্ক্তির শাসন অন্ত 
শান অপেক্ষা অধিকতর ফলগ্রদ হয়। কেন না, শাসন- 
কারীর ম্স্তরে ছিতাভিলাষ মৃত্তিমান রতিষাছে এবং শাসিত 
ব্যক্তিও মনে মঞ্মে জানিতেছে যে, শাসনকাঁরী তাহার একান্ত 
হিতাভিলাষী ও প্রিয়পাত্র | দেখ, পিতা মাতা, গুজের শুভ অভি- 
লাষে কি শাসনই না করিতেছেন ? প্রহার, কারাবদ্ধ, অনশন 
প্রভৃতি সমন্ত প্রকার কঠিন শাসনেই পিতামাতা পুল্রাদিকে 
শাসন করেন; কিন্তু কেহই তীভুদের বিরোধী হয় না। মানব- 
গণ ধীরভাবে এই শাননের অধীন ভয় ? 

এই শাসন সর্বাপেক্ষা অধিক হিতকারী। কেননা শিশু- 
গণ এই শাসনাদীন খাকিয়াই মন্ুব্য নামের উপযোগী ও 
ধণ্ধ্ব রদান্বাদনে সমর্থ ছুয়। এ শাসন না থাকিলে অনেকেই 
মনুষ্য লীমের অযোগ্য হইত। কেন্টু? পিতা মাতা যদি 
শাসন করা শিক্ষা না দ্রিতেন, তাহা হইলে কয় জন বালক 
শিক্ষা! লাঁত কুরিতে পারিত? কয়জন বাঞ্গুক হতঃ শিক্ষণ 
পঞ্কইতে ইচ্ছা করে ? পিতা মনত প্রভৃতির একাঁত্তক যত্ব, 


৯৫৪ মাঁনব-তত্ব | 


শাসন ও উদ্দেশ না পাইলে বোধ হয়, কোন বালকই উপযুক্ত 
সময়ে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারিত না। তাহাহইলে 
শিক্ষা লাভ" করা৷ দূরে থাকুক, শিশুগণের জীন রক্ষা হওয়াই 
দুর্ঘট হইত। 

পৈতৃক শাসনের টায় দাম্পত্য-শাসনও বিশেষহিতকর | 
দাম্পত্য শাসনেতর আশ্চর্য শক্তি এই যে, উহাতে কায়িক দণ্ড 
নাই, অবরোধ নাই, অর্থনও নাই, অথচ উহা এমনই মধুর তীত্র 
শাসন, প্বেন তাহাতে শাসিত হইতেই হইবে । অনেক দম্পতি, 
স্ত্রী বাস্বামীর নীরস বা সরস শাসনের অধীন হুইয়। লাম্পট্য 
প্রভৃতি দোষ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন,। এমনও অনেক 
দেখা গিয়াছে যে, যে সকল দো শিক্ষায় সার নাই, ' ধন্মভয়ে 
শোধিত হয় নাই, সমাজ-ভর়ে শাসিত হয় নাই এবং রাঁজদ্ও 
দমিত হয় নাই, সে সকল দৌঁষও কেবলমাত্র জট সরল ও 
সরল শাসনে শোধিত হইয়া! গিপাছে। দেখা গিয়াছে, অনেক 
পুরুষ বিবাহের পূর্বে নিতান্ত অকর্মণ্য ছিল, বিবাহিত হইয় 
ত্র শাসনের গুণে আশ্চর্য্য কর্মদক্ষ হইয়াছে । অতএব পারি- 
বাঁরিক শাসন .আমারি্টগর নিতাস্ত হিতকর--এমন কি, এই 
শাসন না থাকিলে, সমাজের ছুর্গতির সীমা থাকিত নাও জ্ঞান, 
বিদ্দা, উন্নতি, প্রণয় প্রভৃতির আস্বাদমাত্রও পাওয়া যাইত না; 
মানব অপর জীব হইতে কোনও অংশে শ্রেঠ হইতে পারিত না । 
কিন্ত অপরাপর শাসনের ন্যায় পারিবারিক শাসনের ও এক্ষণে 
সেরূপ উপকারিতা নাই । এক্ষণে সুকলেই স্বাধীনতার, প্রয়াদী 
হুইয়া পিতা তার্দির মতানুসারে চলিতে একান্ত আনচ্ছু । 


শস্পপসপিপিদ 


দশম পরিচ্ছেদ 





সভ্যতা । 
সভাতাও এক প্রকার শান বিশেষ কেননা! অসভ্য অপবাঁদ 
ভয়ে অনেকে সভ্যতান্ধমোদিত কার্ধা করিতে ইচ্ুক হয়েন। 
বাস্তুবিক সত্যতা ও উন্নতিই মানবের গৌরবের মূল ও মানবত্ের 
প্রধান কারণ ; স্তরাঁং সভা ও উন্নত হওয়া! নিতাস্ত আবশ্যক । 
কিন্তু, সভ্যতা কাহাকে বলে? সভ্যতা কোন লক্ষণ নাই, 
অর্থব। সভ্যত1-নির্ব্চক কোন গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া বাঁয় না । 
ধর্মের হশর সভ্যত্ধ-সম্বন্দেও নাঁনা মতভেদ দেখিতে পাঁওষা। বাঁয়। 
তুমি শ্বাহাকে শভ্যতা বল» আসি তাহাকে অসভ্যতা বলি। 
হিন্দুর! যাহ?কে সভ্যতা বলেন, ইঘুরৌগীরের তাহাকে অসভ্যতা 
বলেন । অতএব, প্রক্কত সভাত! কি তাহা কিরূপে নির্নীত হইবে ? 
সভ্যতার লক্ষণ কি? বিশেষরূপে বিবেটনা করিয়া দেখিলে 
বুঝ! যায় ধে, প্রাকৃতিক অবস্থার, লাম সভ্যতণ, সুতরাং সভ্যতা 
অপ্রাক্কতিক। কেননা, দেখিতে পার যাইনেছে--ঘে জাতীয় 
মনুষ্য প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করে অর্থাৎ যাহারা অনাবৃত 
স্থানে থাকে, ফল মূল ভক্ষণ করে, যথেচ্ছ বিচরণ করে, উলঙ্গ 
থাকে, ইচ্ছামত স্ত্রী” গ্রহণ করে, আহার নিতান্ত অসভ্য। 
যাহারাষ্প্রাকৃতিকতা পরিভ্যাগ করিষ্খ গৃহনিম্দীণ করিয়া 
ৰসতি আরে, কৃষিজাত দ্রন্তা ভক্ষণ করে, বেশবিস্তাঁস করিয়া 
আপন খ্মঙ্গ *আবৃত করে, ইন্দ্রিয় দমন, কথ্টিয়া নির্দিউ 
পরিপীতা স্ত্রী ভিন্ন অপর স্ত্রী গ্্ুণ করে না, তাহার! সভ্য । 
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যেজাতি যত অধিক প্রাকুৃভিকতা! পরিত্যাগ করিয়া! চলেঃ সে 
জাতি তত সভ্য, এবং যে জাতি যত অধিক প্রকৃতি অবলম্বনে 
চলে, সেজাতি তত সভা | হৃতরাং যাহারা অনাবৃত স্থানে বাঁস 
করে তাহার, নিতান্ত অসভা, যাহার! পর্ণকুটার নির্াণ করিয়া 
বাস করে তাহারা অপেক্ষাকৃত সভা, যাহারা বৃহৎ অট্রালিক!? 
নির্মাণ করে, তাহার! আরও সঙ্য ; যাহার! উলঙ্গ থাঁকে 
তাহার] অত্যন্ত অসভ্য, ঘাহাব্রা ব্ষল পরিধান করে তাহার! 
অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা বস্ত্র পরিধান করে তাহারা সর্বাপেক্ষা 
সভা যাহারা বন্ত ফল মুল ও মাংস ভক্ষণ কৰে তাহারা অসভ্য, 
যাহার কৃষি-জাত দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহার অপেক্ষাকৃত সভা, 
যাহারা মিঠাই মণ্ডা প্রতি শিল্পজাত দ্রব্য ভ'ণ করে, তাহার 
আরও সভা * বাহার! ইচ্ছা হইলেই স্্রীগ্রহণ করেঃ তাহার! 
অসভ্য, যাহারা মনের মিলন পর্যন্ত বিবাহবন্ধন ৬ছদন করে 
ন। তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহার! যাবজ্জীবন বিবাহস্ুত্রে 
আবদ্ধ থাকে তাহারা আরও সভা ) যাহারা নিজের মাত্র ভরণ- 
পোষণ করে তাহার। অসভ্য, খাঙ্থার| স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ 
করে তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা সকলেরই ভরণ- 
পোষণ করিবার চেষ্টা করে, তাহারা আরও সভ্য? যাহার 
কেবল আঁপন সুখের জন্য বাস্ত, তাহারা অসভ্য, যাহার! প্রতি, 
বেশীকে আপনার ন্যায় দেখে, তাহারা তদপেক্ষা সভ্য, যাহার! 
সর্বভূতকে আপনার লায় দেখে, তাহারা আরও সভ্য) যাহারা 
প্রণয় জন্য ভালবাসে, তাহারা অস্ভ্য, যাহারা কর্তৃপ্য বলিয়। 
ভালবাসে, তাহারা পভ্য ; যাহারা ছুঃখ হইলেই কাদে এবং সুখ 
পাইলেই হাসে, তাহারা অসভ্য, থাহার1 সুখ ছুঃ" সমান জ্ঞংন 
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করে, তাহারা সভ্য %8 বাহার অহঙ্গারমন্ত তাহ]র। অনজ্য 
ফাহার1 বিনয়ী তাহারা সত্য ; যাহারা ক্রোধ হইলেই জলির 
উঠে তাহার! অসভ্য, যাহার! ক্রোধ নিবারণ করিতে পারে, 
তাহারা সভ্য 3 বাহাঁরা ক্ষতিকারকের ক্ষতি করে, তাহার! 
অমভ্য এবং যাহার! ক্গম! করে, তাহারা সভ্য । এইরপে প্রমান 
ণিত হইবে যে, ধে কার্ধ্য, গ্রক্কৃতির ঘত অধীন, সে কাধ্য তন 
অসভ্য, এবং যে কার্য্য ঘত কৃত্রিম, তাহা তত সভ্য। 

যুক্তি-অন্গমারে বিবেচনা করিরা দেখিলেও একথা সত 
বলিয়া বোধ হয়। কেননা যাহা, প্রাকৃতিক, তাহা আপনা 
হইন্তেই হয়, ভাহার অনুষ্ঠান জন্ত প্রয়াস পাইতে হয় না। 
যাহ! কৃত্িম তাহাই ঘন্বদ্বারা সাধন করিতে হয়। পরিধান 
জঙ্ক ব্রাহার! বন্ুল ব্যলহঁর করে, তাহারা বিনা আদ্মামে 
প্রক্কতিপ্রদত্ব,পদার্থ লইয়া! পরিধান করে, এজন্য তাহার! আঅসভা ! 
যাহার! বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহার! নানা প্রকার বুদ্ধি কৌশল 
প্রকাশ করিয়া তুলা, পশুলোম ও গুটা হইতে সুত্র প্রস্কত 
করিয়! বস্ত্র বয়ন করে, সেই বন্ত্রকে নানা প্রকার বর্ণে রঞ্জিত 
করে, এবং স্বর্ণ ৌপ্য প্রস্থৃতি অঞ্জাগ্ন করিয়া তাহাকে 
সৌন্দর্যশালী করে, এজন্য তাহারা সভ্য। বাহার যত 
বুদ্ধিকৌশল ও শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহারা তত 
উৎক্ষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত কন্দিতে পারে, সুতরাং ভাহারা তত সভ্য । 
যাহা আগ্ানা হইতে হয়, তাহা যদি সভ্যতা হইত, তাহা 
হইলে বন্ঠু মানব ও ইতর পুণু পক্ষীরাও সত্য হইত । অতঞ্রব 
প্রান্কতিক্কত। অর্ভ্যতা এ: অপ্রাকতিকতা সভ্যতঃ। 

কিন্তু তায বলিয়া অপ্রান্রতিকষাজই সভ্যতা হইতে 
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পাশ্র না।, কেননা! তাহ হইলে যাহার! আহার করে বা. 
নিদ্রা যায় তাহার! অসভ্য এবং যাহারা আহার ও নদ্রা ত্যাগ 
করে, তাহাল। সভ্য) যাহারা স্ত্রী গ্রহণ করে..তাহারা অসভ্া 
এবং স্ত্রীতযাগী সন্নযাসীর1 সভ্য ; যাহারা পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, 
কন্ঠা ও আত্মীয় বন্ধুদিগকে ভালবাসে, তাহারা অসভ্য, এবং 
যাহারা এককালে মমতা-শৃন্ত, তাহারা সভা? কিন্তু তাহ! হইলে 
মানবেতর অস্তিত্বই থাক্ষে না। কেননা যাহা প্রাকৃতিক, তাহা 
আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীর ; পরমেশ্বর আমাদের প্রয়ো- 
জন সাধন জন্ত তাহার বাবস্থা করিয়াছেন । স্থতরাং প্রাকৃতিক 
ত্যাগ কৰ্ধিলে, আমাদিগের অভাবমোচন ও প্রয়োজনীয় কার্ধ্য 
নির্বাহ হইতে পারে না। গ্রন্কতির বিক্ুদ্ধাচরণ করিবার 
শরিও আমাদের নাই। সুতরাং আমর] প্রাকৃতিকতা! .পরি- 
ত্যাগ করিতে পারি না, ত্যাগ করিলেও সমুহ মঙ্গল । অত- 
এব প্রারৃতিকতা ত্যাগ সভ্যতা হইতে পারে না। তাহ! হইলে 
সভ্যতাই অপ্রাক্ৃত্তিক হয়। 

তবে সভ্যতা কাহাকে বলে? আমাদের বোধ হয়, যাহা 
প্রক্কতি-মধ্যে প্রকাশ্য তবে না থাকিয়া গু়ভাবে আছে, সেই 
হিতকর গুঢ় প্রকৃতির প্রকীশই সভ্যতা; প্রক্কৃতির অবাধ্যতা] 
বাস্তবিক সভ্যতা নহে। গৃহ, বঙ্ত্রৎ অন্ন, বাঞ্জন প্রসৃতি কৃত্রিম 
পদার্থ সকল প্রারুতিক না হইয়াও, প্রাক্কতিক | যেহেতু এ দকল 
প্রস্তুত করিবার উপকরণ প্রাকৃতিক, যোগাকর্ষণানি শক্তি 
প্রাক্কৃতিক এবং এ সকল সংযুক্ত করিয়া গৃহাদি প্রস্তুত করিবার 
বে শক্তি মানবের আছে, তাহাও প্রাকৃতিক | কুল বিবেচনা 
করিলে, মানব নির্মিত কোন পদার্থকে কৃত্রিম তলা বায় ৪1। 
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কেননা তাহা হইলে বাবুইক্জের বাসা উইএরটিবি বং লাঙ্কা, 
মধু গ্রত্ৃর্তি ষে সকল. পদার্থ ইতর তন্তপ্রণীত তদ্সমস্তকেও 
কৃত্রিম বলিতে হঞ্ত । ইতর-জন্ত-প্রণীত পদার্থ যদি কৃজিণ ন! হইল, 
ভবে মানব-প্রণীত পদার্থ কৃত্রিম হইবে কেন? মান্গুবও ত ইতর 
জন্তর ন্যায় ঈশ্বরেরই স্গ্র । এ প্রবন্ধে আমাদের সে বিষস্ব 
আলোচনা করার আবশ্যকতা নাই । এপ্রবন্ধে আমরা মানব- 
প্রীত পদার্থকে কৃত্রিম বলিতে প্রস্তুত আছি, কেবল এই মাত্র 
বলিতছি যে মানব যা প্রস্তত করে, তাহ! মধুমক্ষিকার্দির 
ন্যায় প্রাকৃতিক শক্তির বলে করিয়1 থাকে, প্রকৃতির বিরুদ্ধ কিছু 
করিবার সাধ্য মানবের নাই, তাহা করিলে, মানব বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। 

গ্রকুতিকু জাহারনিদ্রী জীবন-রক্ষার জন্য নিতান্ত আব- 
শ্যক; প্রক্ক্তির প্রতিকৃলাচরণ করিয়! তাহা বন্ধ করিলে নষ্ট 
হইতে হয়। স্তরাং তাহা মানবের সাধ্যাতীত ৷ গৃহ-পরিচ্ছদাদি 
প্রকৃতির প্রতিকূল নয় বরং অন্থকুল। কারণ, প্রাকৃতিক পর্বত 
গুহা! বৃক্ষতল ও বন্ধলাদির আদর্শে মানব গৃহ ও বস্তাদি প্রস্তত 
কি আবার ক্রোধ যেমন প্রার্থীতিক, ক্ষমাও আবার 
তেমনি প্রাকৃতিক; ভাল-বাঁা যেমন প্রাকৃতিক, বৈরাঁগ্যও 
তেমনি প্রাকৃতিক ; স্বার্থপরতা যেমন প্রাক্কৃতিক, সহান্ুভৃতিও 
তেমনি প্রান্তিক; ন্থুখধ যেমন প্রাকৃতিক, ছুঃখও তেমনি প্রাক্ক- 
তিক এক এ সকলের দন ও বৃদ্ধি করিবার শক্তিও প্রান্ক- 
তিক; সুতরাং মানব, হিতাঠিতলাষে এ সকলের সামগ্রস্য করিতে 
পারে। জ্মতএব" মানব হিত-সাধন বা অরহত -ঙ্গিবারণ জন্য 
প্রশ্কৃতিক উপ্র্লারণ লইয়া যাহ ঃপ্রকাঁশ করে, তাহাই*সভ্যতা । 
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এই জন্য সভ্যতা মানবের এত কাজ্ষণীয়, এবং সভ্যজাতির এত 
জআদর। 

যাহা আপনা হইতে হয়, তাহার আবার প্রশংসা কি? 
তাঁহার যে প্র্নংসা, তাহ প্রন্কৃতির বা ঈশ্বরের । ঈশ্বর চুস্থককে 
লৌহাকর্ষণের শক্তি দিয়াছেন, তাই সে লৌহাকর্ষণ করে, তাহার 
নিজের চেষ্টায় সে কিছুই করে মা। তাহার এই মাত্র গৌরব 
যে, সে বলিতে পারে_-আমি মৃত্তিক! না হইয়া! চুম্বক হ্ইয়াছি, 
আমি বড় ধরে জন্মিয়াছি। এরূপ যে স্ত্রী, রূপে মুগ্ধ হইয়1 
কোন সুন্দর যুবককে ভাঁলবালে, তাহার সে ভালবাসার প্রশংস! 
কি? সে ত যুবার রূপে মুগ্ধ ও আকুষ্ট হইয়াই ভালবাসিয়ছে, 
স্রোতে তাহাকে লইয়া গিয়াছে । পতি কুৎফিত ও ভালবাসার 
যোগ্য নয় দেখিয়াও যে নারী, বর্তব্যের অধীন জইঙ্স। চেষ্টা ছার! 
ভালবাসিতেছে, তাহারই ভালবাস! প্রশংসার যোগ । কেন 
না, এই ভালধাসার উৎপত্তি করিতে তাহার মনোবৃত্তি সকলের 
পরম্পর স্বন্দ হইর়াছে--এ ভালবাস! জন্মাইতে তাহাকে অনেক 
জাঘ্াস ত্বীকার করিতে হইয়াছে। বদি প্র কার্ধ্য করাঘ তাহার 
বৃত্ভি-সামঞ্রস্য কর! হই থাকে, ও তন্দ্ারা মানবসমাজের অহিত 
করা না হইয়া থাকে, তে উহাকে সভ্য ব্যবহার বলিতে হইবে । 
ওঁ কার্ধ্য নারীর প্রক্কত গ্রশংসা-যোগ্য । ধখন আমন! সভ্যতার 
বর্ণনা করিব, তখন আমর] এবস্থিধ রমণীরই প্রশংসা করিব । আর 
ষখন স্বভাবের শোভা। বর্ণনা করিতে করিতে ময়ুরমযু্ীর নৃত্য 
বর্ণন করিব, নীলাকাশে চন্দ্রিকাতাতির সুখ্যাতি করিব, যখন 
নির্মল নদীর লহুরী-লীলার শোভার বিষয় বলিব, ষখব ভ্রমরের 
মধুপান ও ভান্ুদর্শনে কমলিনীপ্রকাশাদির বিষয়, বর্ণনা করিব, 
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.সেই মময়ে প্রথমোক্ত রূপমুগ্ধা যুবতীর প্রণয়ের প্রশঃুসা কি 
সৌন্দর্যে গ্ী রমণীর প্রণক্স শ্রেষ্ট বটে, কিন্তু মানবীয় উচ্চ ভাব 
উহ্থাতে কিছুমাত্ু নাই ; সুতরাং উহা মাহাস্ম্যহীন।» এই জন্য 
ভারত-সতী সাবিত্রী ও ভারতীয় কু্ঠ-রোগ্রস্তত্রাঙ্মণ-প্থীর 
সতীত্বের যত মাহাত্ম্য, অজ-রমপী ইন্দুমতী ও ভরতমাতা 
শকুস্তলার সতীত্বের তত মাহাম্ম্য নহে। কেনন1 এক বৎ্দর 
পরে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে জানিয়াও, দাবিত্রী 
সঙ্কত স্বামী সত্যবান্কে পরিত্যাগ করেন নাই এবং প্র 
ভারতোক্ত পতিত্রতা রমণী কুষ্ঠ-রোগ-গ্রস্ত পতির মনস্ত্টি জন্য 
কতু ছুরহ ব্যাপার সুম্পাদন করিয়াছেশ। ইন্দুমতী ও শকুস্তপার 
প্রণয় অক বটে প্র প্রণয়ের মধুরতা অধিক বটে, কিন্তু তাহ। 
তত »শ্রাঘনীয় নহে । কেননা তাহাদের প্রণয় প্রাকৃতিক 
আকর্ষপজাত্। তাহারা অজাদির রূপগুণে মুগ্ধ হইয়াই ভাল 
বাসিয়াছেন। 

যাহ! প্রাকৃতিক, তাহা হইতে থে উপকার পাওয়া যায়, তাহ! 
সভ্য অনত্য সকলেই পাইয়া! থাকেন, কিন্তু কৃত্রিম পদার্থ হইতে ষে 
উপকার পাওয়া বার, তাহা সভা না হইলে, পাওয়া যায় না, 
এবং প্রাকৃতিক পদ্দার্থ হইতে আমাদের যে অপকার হর, তাহা 
নিবারণ করিবার প্রাক্কৃতিক যে পকল উপায় আছে, তাহা সক- 
লেরই প্রাপ্য বটে, কিঞ্টু তৎদমস্তের কুত্রিম উপায্প সভ্যেরা ভিন্ন 
খ্নন্যে প্ঠয় না। সুতরাং সভ্যদিগের স্থখসম্পাদন ও ছুঃংখ-নিবারণ 
করিবার, মৃত উপায় আছে, ,অসভ্যদিগের? তাহ! অপেক্ষা অনেক 
অল স্ভাই তু্গনায় মভ্যেরাঁ দেবতা ও অত্যেন্স পশু-তুল্য। 
কিন্তু অগ্নি ফেন রন্ধনও গৃহদাহ উভয়ই সম্পাঁটিন করে সভ্যতাও 
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সেইরূপ হিতু ও অহিত উততয় কাধ্য সম্পাদন করিয়া! থাকে। 
কেননা অপভ্যদিগের শরীর দৃঢ়, মন অটল ও অভাব ওল্প বিষয়ে, 
সুতরাং তদপ্ভুরণজনিত ছুঃথও অল্প। আহার-ব্হারাদি নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় কার্ধ্য গুলি সম্পাদন করিতে পাঁরিলেই, তাহারা! 
সুখী হয়। কিন্তু সতাগণের শরীর শক্তিহীন, মন চিন্তীযুক্ত ও 
অভ্তাব অনেক হওয়ায় তৎসমেস্তর অপুরণ-জনিত ছুঃখ অনেক । 
অসভ্যদিগের যেমন মানসিক বল অল্প, সভ্যদিগের তেমনি শারী- 
রিক বল অল্প। কারণ অসভ্যের' কেবল শরীর চালন। করাঙ্ক 
তাহাদের শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়। সভ্যগণ অধিক মানসিক চিন্তা 
করায় তাহাদের শরীর দুর্বল হয়। অসভ্যেরা দৈহিক বল দ্বারাই 
সমন্ড কাধা সম্পন্ন করে, সভ্যেরা অনেক কাষ্য যন্ত্রবলে সমাধা 
কৰে। সভ্যের। আগ্েয়ান্দ্বারা মুহূর্ত মধ্যে সহশ্র ব্যক্তির প্রাণনাশ 
করিতে পারে, তজ্জন্য অসভ্য মল্লঘুদ্ধে তাহারা অক্ষম। তাহারা 
বাস্পীয় রথে এক মাসের পথ একদিনে থায়, স্থুতরাং অসভ্য- 
দিগের পথভ্রমণে তাহার। অসক্ত। শীতবাতাদি নিবারণোঁপযুক্ত 
বথেষ্ট দ্রব্য সভ্যদিগের আছে, তজ্জন্য তাহারা অসভ্যদিগের 
ন্যায় শীত বাতাদি সহা-কুরিতে পারে না। এই প্রকারে সভ্য- 
দিগের কায়িক শক্তি মাত্রেরই অন্পত। হয়। কিন্তু তৎপরিবর্তে 
তাহাদের মানসিক শক্তি ও শ্রমের বুদ্ধি হয়। সেই মানসিক শক্তি- 
প্রভাবে তাহার নান! প্রকার আশ্চধ্য বিজ্ঞান, দর্শনাদি বিষয়ে 
বাধ গ্রন্থ প্রণয়ন করে, নান? প্রকার উৎকৃষ্ট শিল্পজধত দ্রব্য 
প্রস্তুত করে এবং নানা প্রকার স্থখকর পদার্থ ও সমা্-স্থিতির 
সুশৃঙ্খল! স্থাপন করে বটে, কিন্তু শরীর দুর্বল হওয়া নানা 
প্রকার শ্বরীরিক রোগমন্ত্রণা এবং পুনঃ পুনঃ আবস্কার বৈপরীচ্তা 
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ঘটায় নানা প্রকার মানসিক কষ্ট পাইয়া থাকে । আবার মন্রের 
সরলতা প্রাঞ্ঠীতিক, সুতরাং উহা অসভ্যদিগের বর্শা । কুটিলত। 
কৃত্রিম, উহা! সঙ্প্যদিগের ধর্ম । প্রতিবেশীকে আম্মবৎ দেখা 
সভ্যতার কার্য সত্য বটে, কিন্তু প্রতিবেশীকে বিচ্রাধী বলিয়! 
সভ্য সেই প্রতিবেশীর সহিত অতিশয় কুটিল ব্যবহার করে। 
কুটিলতা হইতে মিথ্যা, প্রবর্চনা, চাটুবাদ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়ঃ 
এবং তাহ হইতেই ক্রমে নান! প্রকার বিবাদ বিসংবাদ উৎপন্ন 
হইয়৷ থাকে। অসভ্যের! শক্তি নুসারে মাননীক্ হয়; যাহার 
যত অধিক বল, সে তত প্রধান। এমন কি, বলই রাজত্বের 
কার বাহার যেমনু বুদ্ধি, সে তত সম্মানিত হয়, এবং যে যত 
কাধ্য করিতে পারে; সে তত বশস্বী হয় । নিুণেরা সমাজে অপ- 
দ্ত থুকে । কিন্তু সভ্যসমাজ তন্দরপ নহে । সভ্যসমাজে প্রর্ৃতি- 
বিরুদ্ধ সাম্যতীব ঘোঁধিত হয়ঃ অথচ কার্যে অপভ্যদিগের অপেক্ষা 
অধিক বৈষম্য থাকে ; এজন মানব মনোবেদনায় অস্থির হয়। 
চক্ষু থাকিতেও তাহারা অন্ধের সভায় । কেনন! তাহারা মনে মনে 
জানিতেছে যে, কার্ধ্য মাত্রেই তাহারা সমান অধিকারী, কিন্ত 
কার্য্ের অনুষ্ঠানকালে তাহার বিগীরীতাচগণ দেখিয়া মনঃক্রেশে 
চঞ্চল হয়? সভ্যেরা কেবল মুখেই সর্বস্ব দেখান অর্থাৎ ইতর, 
ভদ্র নির্বিশেষে সকলকে মহাশয় বলিয়া ও মান্যবর পাঠ লিখিয়াই 
সাম্যের ফল প্রদান কারেন। 

সভ্যন্তরমাজের এই সকল ব্যাপার দেখিয়া! স্পষ্টই উপলব্ধি 
হয় যে, ,সভ্যদমাজ বাহ্‌ $চাকৃচিক্যে পরিপূর্ণ ও নানাবিধ 
সুখকর স্দার্থে গরিব্যাপ্ত হইলেও প্রকৃত পুক্ষে অসত্যদিগের 
তা সুখী নহে। বাস্তবিক সভ্যময়াজধে যত রৌগ, যতক্মারীভয়, 
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ষন্্ কলহ, যত মনঃকষ্ট--অসভ্য সমাজে তাহা! অপেক্ষা অনেক. 
কম। অসভ্য সমাজে সুখকর দ্রব্যের আধিক্য নাই'পত্য, কিন্ত 
তাহাদের ছ্ঃখের ভাগও অল্প। অদত্যদদিগের গ্রর্থনীয় বিলাদের 
দ্রব্য বেশী না থাকায় তাহাদের তৃপ্তি-স্খ অন্ন বটে, কিন্ত 
অভাব পূর্ণ হইল ন1 বলিয়া বে দ্রঃখ, তাহ! তাহাদিগের অল্প। 
সভোর! স্থুখ-জনক দ্রব্যের অনেক আস্বাদ পাইয়া থাকেন বটে, 
কিন্তু তাহাদিগকে অভাবপৃরণ-জনিত অনেক প্রকার ছঃখ 
পাইতে হয়। মাগ্ষ সুখী না হউক, যদি দুঃখ ন1 পায়, তাহাই 
ভাল । 

কষ্ট ছুই প্রকার ৮--ছুঃখজনিত এবং অস্থথজনিত। আবশ্তরীয় 
পদার্থের অভাবে ছুঃখ জন্মে; এবং স্থথকর পদার্থের ,অসপ্তাবে 
অন্থুথ ঘটে । আমাদের শরীর রক্ষার নিমিত্ত,আহার, পানীয় 
জল ও বায়ুর গ্রয়োজন, তাহার অভাব হইলে ক্ষুধা, পিপাসা ও 
শ্রীপ্স রূপ দুঃখ জন্মে । গোলাপ পুপ্পের সুগন্ধ পাইলে আমর! 
আমোদিত হহ, তাহ না পাহলে পুষ্পাম্ত্রাণগনিত সুখ পাইলাম 
না বলিয়া অস্থুথ হর়। প্ররূপ মিষ্টান্ন ভোজনে রসনার সুখ, 
সঙ্গীত" শ্রবণে কর্ণের সুখ, সুশ্ঠভিত পদার্থ দশনে চক্ষুর সুখ, 
এবং স্থকোমল পদার্থ স্পশনে অঙ্গের হুখোখ্পত্তি হয়। যদি 
এ সকল স্থথের অভাব হয় অর্থাৎ এ সকল ন্ুখভোগ করিবার 
উপথুক্ত পদার্থ আমর ন। পাই, তবে আম্মদের শী দকল সখের 
অভাব অর্থাৎ অন্গুখ হয়'। কিন্তু যে সকল স্থখের অদ্্রীব হয়, 
সে সকল হুখ যদি আমরা কখনও ভোগ না করিয়া থাকি, তাহা 
হইলে তাহার অভাবে আমাদের কিছমাত্র কষ্ট হয় ন)। যদি 
সুখকর বস্ত্র কর্চিৎ আস্বাদ পাইয়া থাকি, তাহা হইলেই তাহুযুর 
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অপ্রাপ্তিতে কষ্ট হয় । অসভ্য মানবগণ যখন উৎকৃষ্ট স্ম্ম্যে বদ, 
স্ুকোমল শ্যায় শয়ন, বিবিধ সুমিষ্ট ভক্ষ্য ভোজন, বিশুদ্ধ তান- 
লয়-সংযুক্ত সঙ্গত শ্রবণ, ও বহুবিধ ভোগ্য বিলাঙ্গ দ্রব্য উপ- 
ভোগ জনিত আনন্দের কিছুমাত্র আস্বাদন পায় নাই, তখন এ 
সকলের অভাবে তাহাঁদিগের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। সভা- 
দেশবানী পল্লীগ্রামস্থ নিয়শ্রেণীর লোকদিগেরও এ সকলের 
অভাবজন্য মনে নিরাবন্দ উদিত হয় না। যেহেতু তাহার 
কখনও & সকল সুখের রসগ্রহ করে নাই, স্থৃতরাং সে সকলের 
অভাব তাহাদের অভাব বলিয়াই বোধ হয় না, তাহার প্রার্থীও 
হয়লা। 

সভযুচার সচ্কে সঙ্গে সখ ও ভোগবিলাসের অশেষবিধ 
কত্রিয পদার্থের্ট্টি হয় । যত অধিক বন্ধ প্রস্তত হয়, ততই 
সেই সকল ্াইবাু অভিলাষ বুদ্ধি হইতে থাকে এবং সেই 
অভিলাষ যত অপূর্ণ থাকে, ততই মানবের অস্ুথ বৃদ্ধি হয়। 
সভ্যসমাজে থাকিয়া সুখকর দ্রব্য ভোগ করিতে করিতে আমর? 
শরমত অভ্ন্ত হইয়! যাই যে, তদভাবে আমাদিগের প্রাকৃতিক 
অভাবজনিত ছুঃখের গ্তায় অন্থথ ভোগ করিতে হয়। যুরোগীয় 
সত্যতা! এরূপ কষ্টের মূলীতৃত কারণ। কেননা যুগ্বোপীয় সভ্যতা! 
সকলকেই স্বাধীন ও সমান বলিয়' প্রকাশ করিয়াছে ও সকল: 
কেই স্থখোপভোগে তুল্য অধিকারী বলিয়া উদেবোষণ করিতেছে। 
জুতরাসকলেই সর্বপ্রকার সুখ লাভের জন্য লোলুপ--সকলেই 
বড় চাকুরি, বড় পদের নিমিত্ত লালািত, অথচ অতি অল্প 
লোকেই তাহা গায় অধিকাংশই বিফল- মনোরথ* হইয়। হুঃখ 
প্ুয়। আবারধকেহ কেহ কিছুধিনের জন্ত পধ্যাদামল্গহ হইব! 


১৬৬ মামব-তত্ত্ব। 


নুঝ ও বিলাস ভোগে অভ্যস্ত হইয়া অপদস্থ হয়, তখন তাহার 
কষ্টের সীমা থাকে না । তখন সে পদ নাই, সে অর্থ নই, ন্ুতরাং 
সে বিলাসেৰ দ্রব্য কোথায় পাইবে? তখন তাহাকে অদ্টরালিক। 
ছাড়িয়া! কুটাযুর বাস করিতে হয়, শকট-ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া 
পদত্রজে বেড়াইতে হয়, পলামঈ, পিষ্টক, সুিষ্ট ভোজ্য বর্জন 
করিয়া, শাকার আহার করিত্তে হয়, বহুমূল্য বেশ পরিত্যাগ 
করিয়। সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়) ভৃত্যাভাৰে 
সমস্ত কার্য স্বয়ংই নির্বাহ করিতে হয়। সুখ লাভ করিতে 
গিয়া! ভ্বঃঘই লাভ করে। অনভ্যদিগের সুখের সামগ্রী অধিক 
না থাকায় তাহা পাইবার ঝন্ত তাহাদিগের লালসা লন্মে 
নানা পাওয়ায় কষ্টও হয় না। ভাহাদিগের কেবল 
স্বাভাবিক নিতাটনমিত্তিক পদার্থের প্রয়োজন, (কবল 
তাহারই জন্ত তাহারা চেষ্টা করে, এবং /সই চেষ্টা 
স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রায়ই সফল হয়। অবশিষ্ট সমর 
তাহার] বিশ্রাম ও মনোমত ক্রীড়া-স্থথে অতিবাহিত করে। 
সভ্যগণের সুখের সাগগ্রী অনেক এবং তাহা পাইবার দ্বার 
উদবাটিত রহিয়াছে, তন্লিমিত্ত তাহারা বাল্য হইতে বৃদ্ধ কাল 
পর্য্যন্ত দ্িবারাত্রি ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে, 
তাহাতে শরীর ও মন উভয়ই অস্থস্থ হয়; কিন্তু যাহা! পাইবার 
তা এই কঠোর ভগ) করিয়া ছেহ ও আদা নই করে। হাঃ 
না পাইয়। বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়) প্রকৃত সুখের জাদগ্রহণ 
তাহাদের অনৃষ্টে আদৌ ঘটে না। শুদ্ধ রোগ, শৌক,, নৈরাশ্য 
প্রস্তুতি-জনিত কষ্ট, ভোগ কৰিতে করিতেই তাহাদে্ধ জীবন 
শেষ হয় € 
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সভ্য সমাজের এই সকল ছুরবস্থা দেখিয়। অনেঞ্ক অসর্ত্য- 
তাকে প্র্কীত ্ুখকর মনে করেন। তাই গোল্ডন্সিথ প্রভৃতি 
ষুরোপীয় পণ্ডিজ্ঞাণ কৃি-জীবনের প্রশংসা করিয়াছেন এবং 
শিহলণ মিশ্র প্রভৃতি আধ্য পণ্ডিতগণ মানব ফ্লুপেক্ষা পণ্ড 
জীবনের প্রশংসা করিয়াছেন । শিহলণ মিশ্র বলিয়াছেন,- 


যদ্ধক্তং মুহুরীক্ষসে ন ধনিনাং ভ্রষে ন চাটুং মৃষা 
নৈমাং গর্ববগিরঃ শূণোষি ন পুনঃ প্রত্যাশয়া ধাবসি। 
কালে বালতৃণানি খাদসি সুখং নিদ্রাসি নিদ্রাগমে, 
তন্মে ব্রহি কুরঙ্গ! কুত্র ভবতা কিন্নামস্তপ্তং তপঃ ॥ 
হে স্বগ তুমি কখনও প্রত্যাশাপন্ন হইগ্লা ধনীর নিকট 
বাঁও নাঃ কাহারও তোযামোদ কর ন1, কাহারও গর্ধবাক্য 
শ্রবণ কর না অথচ ক্ষুধা হইলেই ভূ ভোজন কর ও নিদ্রা 
কর্ষন হইলেই সুখে নিদ্রা যাও। বল তুমি কি তপক্তার ফলে 
এই সুখের অবস্থা পাইফীছ ? . 
কিন্তু বাস্তবিক মানব সভ্যঃন! হইয়া চিরকাল অসভ্যই 
থাকিবে, একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। পভ্যতাই মানবের মানবস্ব 
বং অসভাযতাই মানবের পশুত্ব । পণগুতে ও মানবে ভেদ এই 
বে, পশুর] কেবল প্রকৃতির অনুসরণ করে, মানব তাহ1 করে না। 
পণ্তগণ চিরকালই প্রকৃতির নির্দেশ স্কৃতি আহার, নিদ্রা ও 
স্ত্ীসপ্তোগাদি করিয়া কালযাপন করে। &চারি সহন্র বংসর 
পুর্বে পশুব্রা যে প্রকারে বিচন্তণ করিত, এখনও ঠিক সেইন্ধপ 
রহিষ্বাছেঠতাহর' অগুমাত্রও পরিবর্তন হয় নাষটু। কিন্তু সহতর 
বহর পূর্বের ম্ভনবের সহিত তুলন? করিয়া দেখ কত" প্রভেদ 
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দৃষ্ট হইবে! ছুই সহস্র বৎসর পুর্ববকার বুটনীয়দের সহিত এক্ষণ- 
কার বৃটনদিগের তুলনায় পশু ও দেবতার গ্রতৈদ লক্ষিত 
হইবে। সভ্যতাই ইহার হেতু । বদি সভ্যত$,না হইত, তাহ? 
হইলে পশুদ্রিগের মত ইহারাও চিরকাল প্রাকৃতিক নিয়মের 
অন্ববর্ভন করিয়া এক ব্বূপই থাকিত। তাহ! হইলে পণ্ডতে 
আর মানবে বৈলক্ষণ্য কি থাকিত? তাহ! হইলে মানব পৃথি- 
বীর শ্রেষ্ঠ জীব হইতে পারিত নাং ঈশ্বর মনুষ্যকে শেঠ ও 
পরিবর্তনশীল করিয়াছেন, তন্গিমিত্ত সভ্যতা মানবের স্বাঁভাবক, 
স্বতরাং অবশ্যন্তাবী। জন্মিলে যেমন প্রথমে বাল্যকাল 
ও পরে যৌবন আপনা হইতেই আইসে, সমাজেরও সেইরূপ 
অসভ্য কালের পরে সভ্যকাল আজিবে। সমাজের পক্ষে 
অপভ্যাবস্থা শৈশব কাগ এবং সভ্যাবস্থা যৌবন কাল। «বাল্য- 
কাল যেরূপ স্বভাবতঃ ক্রীড়স্থথের কাল, অসভ্য কাল সেইরূপ 
সমাজের সশ্বভাবতঃ মানসিক সুখের কাল। যৌবন কাল যেরূপ 
মানবের চিস্তাজটিল কাধ্যকাল,, সম্ভযকাঁল সেইকঝূপ সমাজের 
স্থখছুঃখমিশ্রিত উন্নতির কাল । যৌৰন কালে নানা দুঃখে ব্যাপৃত 
হইতে হয়, ও নানাবিধ চিত্তীভার স্কন্ধে পতিত হয় বলিয়া যদি 
চিরবাল্যর প্রার্থনা সঙ্গত হয়, তাহা হইলেই সভ্যকালের 
নানা প্রকার কট দেখিয়া চির অসত্য কালের কামনা 
খুক্তিসিদ্ধ হইবে; কিন্তু চিরকালই বাল্য-ক্রীড়ায় ও পিতা 
মাতার হস্তাবলগ্বনে প্রতিপালিত হইয়াই যদি জীন অতি- 
বাহিত করিতে হইল, তবে মন্ষ্যের মনুষ্যত্ব ৫কাথান্ন 
থাকিল ?' অতএব অসভ্যাবস্থার কামন। কখনও উচিত মহে। 
বিশেষতঃ সভ্যতা কেবল মানবের যত্বে আইদে না ও মানবের 
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ধনে যায় না উহ! প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপনিই আপিয়া 
পড়ে । তাহা না হইলে কখনই উহা আসিত না। যত্ব করিয়া 
সভ্যত। আনার ক্রোন কারণ নাই । কারণ, অসভ্য কার্টলও যেমন 
মানব জন্মিত ও মরিত, সভ্যকালেও সেইন্নপ জল্পে ও মরে? 
বরং এক্ষণে অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। অসভ্যকালে মরিলে মানবের 
ধে গতি লাভ হইত, সভ্যকালে মরিলেও সেই গতি লাভ হয়। 
অধিকত্ত তখন মানবের সুখ ছিল, এখন সে সুখের অভাব 
হইযাঁছে। সুতরাং অসভ্যকালের অনাক্মাসলভ্য ফলমুল পরি- 
ত্যাগ করিয়া সভ্যকলোচিত শ্রমার্জিত খাদ্য অর্জন করিতে 
স্বতঃঞ্প্রবৃত্ত হওয়া যুক্রিযুক্ত হইতে পারে না। যখন পরিণামফল 
মন্দ বই ৪ভাল নয়» তখন কষ্ট বাড়াইবার প্রয়োজন কি? 
কেবল *চাকৃদ্িকের বিমোহিত হইয়াই কি মানব কষ্টকর সভ্যতা 
আনয়ন করিফ্জাছে? কখনই না। প্রাকৃতিক অতাবই সভ্যত। 
আনয়নের একমাত্র হেতু । 

ক্ষুধা অর্থাৎ আহার করিবার ইচ্ছা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম । 
আহার না করিলে অত্যন্ত যাতনণহয ও পরিশেষে মৃত্যু হয়। 
আদিমকালে মানবগণ প্রাক্কৃতিক ফলমূলাদদি ভোজন করিয়া 
ক্ষুধা নিবারণ করিত, নদীপ্রভৃতির জল পানে পিপাসা 
নিবারণ করিত, গরিগুহ! ও বৃক্ষতলাশ্রয়ে বৌদ্রবৃট্িপ্রভৃতিজনিত 
ছুঃখ দূর করিত। কিন্তু ক্রমে যখন মান্ডুবর সংখ্যা বহুল হইয়। 
পড়িল, তখন প্রাক্কৃতিক ফলে আর সকলের কুলাইল না” স্থতরাং 
তখন মাননুররী কৃষিবার্ধ্য আরভ্ত করিতে হইল) নদীনীরে 
পিপাসীশাস্তির উপায় হইল না দেখিয়া অগত্যা পুষ্করিণী খনন 
করিজ্ঞত হইল, ৪ গিরিগুহা প্রভৃতি অগ্রাপ্য হুইল দেখিয়া 
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গৃহৎনিষ্দাণ রবিতে হইল । অভাব হওয়াতেই তাহ! নিরাকরণ 
করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিল। বুদ্ধিবলে তাহাতে মানব 
কতকার্যাও*্হইল। এইন্দপে অভাৰ মোচনের নিমিত্ত মানব 
সভ্যতার স্থষ্টি, করিল ও স্খদ কৃত্রিম দ্রব্যের আস্বাদ পাইয়া 
তছৎপাঁদনে অধিকতর যত্বশীল হইল । ক্রমে কৃষি, বাণিজ্য, 
শিল্প, দাসত্ব প্রভৃতি সমস্ত কাধ্য আরব্ধ হইল; বিজ্ঞান, দর্শন ও 
জ্যোতিস্তত্াদিগ্রস্থ প্রণীত হইল $ সমাজের পুর্ণ যৌবন কাল 
হইল,-_মানবনাম সার্থক হইল। কিন্তু যেমন যৌবনের পরে 
বার্ধক্য ও তদন্তে মৃত্যু হয়, সমাজেরও সেইরূপ সভ্যন্তার পরে 
শান্তি ও তদন্তে ধ্বংস হয়। কোনও সমাজ চিরকাল সথক্তাবে 
থাকে না। পুর্ণ সভ্যতার পরে কিছু কাল সমাজ স্থির থাকে; 
তদানীং সমাজের আর উন্নতি দৃষ্ট হয় না। পরে আবার ক্রমে 
ক্রমে অবনতি হইতে থাকে ও পরিশেষে সে সমাজের অস্তিত্ব 
পধ্যস্তও থাকে না। বৃদ্ধের অন্তে তাহার পুল্র বেরূপ তংস্থলা- 
ভিষিক্ত হুইয়। কাধ্য করে, তদ্ধপ এ বুদ্ধ সমাজের পরে আবার 
নৃতন সমাজ সভ্য হইতে খাঁকে। এই জন্ত প্রাচীন সভ্য মিসর, 
আসিরিয় প্রত্ৃতি জাতির লোপ হইয়াছে এবং নবীন সভ্য ঘুরে 
পীয়ের। তাহার স্থলাভিবিক্ত হইয়া পৃথিবীর শোভা বিস্তাৰ 
করিতেছেন; ভারত এক্ষণে জীবিত মাত্র রহিয়াছে । 

এই সকল দেখির! অনেকে ভাবিতে পারেন, যখন সভ্যতা 
মানবের অবপ্তস্ভাবী এবং উহাতে যখন মানবের কষ্ট কুদ্ধি হয়, 
তখন সভ্যতা মানবের বিভৃম্বনা ।॥ তদ্ভভরে বক্তব্য ।এই যে, 
যৌবন কালযদি মানবের বিড়ম্বন] হর তবে পাতা বিড়ম্বনা 
হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সভা জাছির যে 


সভ্যতা । ১৭১ 


এ কষ্ট, সভ্য! নির্ব্বাচনের দোঁষই তাহার প্রপ্তান কারণ । 
সভাতার প্রত লক্ষণ বুঝিতে না পারিস, মানব অনেক অহিত- 
কর বিষয় সভ্যন্ধা মধ্যে পত্রিগণিত করিয়াছে, তীঁহা্তেই সভ্য- 
সমাজের এত ছূর্গতি হইয়াছে । যদি বিশেষ রুপ পর্যবেক্ষণ 
সহকারে সভ্যত। নির্বাচন করা যাঁয়, তাহা হইলে কখনই 
সভ্যজাতির কষ্ট হয় ন প্রভ্যুত তাহা! হইলে সভ্যসমাজ দীর্ঘ- 
জীবী ও সুখী হইতে পারে। আসিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে 
সভাঁতায় দোষের ভাগ অধিক ছিল বল্লিয়া অকালে সে সকল 
সমাজ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ; কিন্ত ভারতীয় সভ্যতায় দোষের 
ভাথ অত্যন্ ছিল বলিয়া ক্রমাগত ৭৮ শত বসব 
অপরাপন্ন যুবা শুক্রদগের সহিত ছন্দ করিয়াও তাঁরত-সমাজ 
জীবিত ও শুক্ভি-সম্পন্ন রহিয়াছে । এখনও ভারতের নব উন্নতিব 
বিলক্ষণ আঞ্ম। আছে। কেবল ভারতীয় সভ্যতার উত্কৃষ্টতাই এই 
প্রাচীন শরীরে উন্নতির আশার হেতু । এক্ষণে যুরোপীয় সভ্যতা 
প্রবেশ কারয়া! ভারতকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রন 
করিয়াছে, কিন্তু ধন্য ভারতীয় সভ্য-াঁর মহিয়া, যে, এখনও ইহা! 
যুরোপীয় সভ্যতাকে পরাহ্নয় করিবে কোধ হইতেছে । যুবো- 
পীয় সভ্যত1 অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যত। যে অনেক উৎকৃষ্ট তাহ! 
আমর] পদে পদে সপ্রযাণ করিতে পারি, কিন্ত গ্রস্থ বাহুল্য ভয়ে 
এ গ্রন্থে সে চেষ্টা করা হইল না। কেবল মাত্র সত্রীপুরুস ও জাঁতি- 
তেদ সঙ্বন্ধীয় কয়েকটা কথ্থার আলোচনা দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার 
উংকর্ষেব উদাহরণ দেখাইযু গ্রন্থের উপসংহার করিব। ভিন্ন 
্রন্থে সন্ত বিস্তাঁরিত পে আলোচনা করিব]র ইচ্ছ রহিল & 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 
পাক 
জ্রীপুরুষ ।- স্ত্রীস্বাধীনত। | 

আব্দি রানি স্্ীজাতি লইয়া বড় গোলযোগ আরস্ত হইয়াছে। 
যুরোগীয় সভ্যতা স্ত্রীজাতিকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছে । 
্ীপ্বাধীনতামতপক্ষপাতীদিগের মূল যুজি এই যে, ঈশ্বর স্ত্রী 
পুরুষ সকলকেই সমান করিয়াছেন, কাহাকেও কাহারও অধীন 
করেন নাই? স্থৃতরাঁং কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই আপন 
আপন ইচ্ছা মত কাধ্য কর! তাহার অভিপ্রেত সুতরাং উচিত। 
কিন্ত আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, পৃথিবীস্থ কোন পদার্থ ই 
পরম্পর সমান নয়। সর্বাবয়বে সম্পূর্ণ সমান কোনও পদার্থ ই 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং কি প্রকারে স্ত্রী, পুরুষ 
পরম্পর সমান হইবে? যখন আমর! স্পষ্ট দেখিতেছি স্ত্রী ও 
পুরুষ আরুতে, প্রক্কতি প্রহ্তি দর প্রকারে ভিন্ন, তখন তাহাঁ- 
দ্িগকে কি প্রকাঁরে সমান বলিব? পুরুষের বল অধিক, শরীর ও 
মন দৃঢ়, হৃদয় কঠিন ও দাহস অপর্ষ্যাপ্ত, কিন্তু স্ত্রী অবলা, 
কোমলাঙ্গী, লঙ্জাশীল1 ও সাহস-হীনা । 

অনেকে বলেন প্রাকৃতিক শক্তি এই পার্থক্যের কারণ নহে, 
অভ্যাসই ইহার মূল কারণ। পুরুষেরা বাল্যাবধি যেরূপ কার্ধ্য 
করিয়। থাকে, স্তীদিগকে ষদি মেইনূপ কাধ্য করিতে দেওয় 
বাইত, ভাহা হইলে, তাহারাঁও পুরুষের স্তায় দৃঢ়কান়্াদি গুণ- 
সম্পন্ন হইত। কিন্তু 'িজ্ঞান্ত এই যে, যদি ভ্ত্রীজাতির, পুক্রযের 
থা্ত হইবার,শক্তি থাকিত, তবে কেন হয় নাই পুরুষণ্তাহাকে 
কি প্রকার উক্ত সকল শক্তিবর্জিত করিয়া আপনার অধীনে 


স্রীপুরুষ |-স্ত্রীন্বাধীন্তা । ১৭৩ 


আনিলঙ যদি স্ত্রীও পুরুষ উভয়েই সমান শক্তি চাইয়া জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিল, তবে স্ত্রী কেন পুরুষের অধীন হইল? পুরুষ 
কেন স্ত্রীর অধীক হইল ন1? এই প্রকাণ্ড পৃথিবী মধ্ধ্যে কোনগু 
স্থানেই যেক্ত্রী পুরুষকে অধীনে আনিতে পারে গনাই, অথব। 
পুরুষের সমান হইতে পারে নাই তাহার কারণ কি? যদি 
বাস্তবিক পুরুষের স্তাঁয় শক্তি স্ত্রীর থাকিত, তাহা হইলে অবশ্ত 
কোন না কোন কালে এবং কোন না! কোন দেশে স্ত্রী পুরুষকে 
অধীন করিতে পারিত। কিন্তু তাহা! যখন পারে নাই, যখন 
সর্বকালে ও সর্ধদেশে স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন, তখন অবশ্যই 
বলিতে হইবে যে, স্বভাঁবতঃ স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা! দুর্বল । 
তাই অক্মর্থ বল্ল শ্্রীদিগকে পুরুষের ন্াঁয় কাধ্য করিতে 
দেওয়। হয় নাই; পুরুষের নায় কার্ধ্য করিতে না দিয়াই 
স্্ীদিগকে কুর্বল করা হয় নাই। সেরূপ করিবার সাধর্ধাও 
অসম্ভব । ইতর জত্বর অবস্থা পর্যযবেক্ষণ করিলেও একথা সপ্রমাণ 
হয়। প্রায় সকল জাতীম্ব প্রাণীরই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতি 
দুর্বল-_ষও্ড অপেক্ষা! গাঁতী বল্‌ অশ্ব অপেক্ষা অশ্বিনী দুর্বল, 
হস্তী অপেক্ষা হস্তিনী দুর্বল। যে দত্ত হস্তীর প্রধান অস্ত্র, 
হস্তিনীর তাহা নাই। পুরুষত্ব হানি না করিলে অশ্বকে অশ্বিনীর 
স্তায় শাসন করিতে পার! যায় না। একটি গোদ! হন্গমান বহু 

খখ্যক স্ত্ী-হুদুমানের উপর প্রতুত্ব করেখু ইতর ্রাষঠুর মধ্যে ত 
আর পাঞ্জাজিক শাসন ব1 পুরুষের কোন, প্রকার অপ্রাকৃতিক 
অত্যাচান্ত নাই । সকল ম্ম্েশই সমান রূপ অপ্রাককতিক অত্যা- 
চার বা মানব ভ্রম হওয়া সঙ্গত নয়। আনএব শ্্রীজাতি যে 
্বভাবনতঃ দর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই?” 


১৭৪ মানবতত। 


'্্ী ও গুরুদেব প্রাকৃতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে 
এ বিষয় আরও বিশদ হইবে। ভ্রীজাতিন মাসিক খাতু, গর্ভ- 
পারণ, সন্তান প্রসব, স্তন্তদ্ধন ও সস্তানপালল প্রভৃতি সমস্ত 
কার্ধাই অত্যান্ত বলের হানিকর। তাহাদের লজ্জাশীল-ত। অর্থাৎ 
ঈপ্সিত কার্ো প্রবৃত্ত হইতে কুঠতা কার্ধ্যনাশের প্রধান হেতু । 
অপেক্ষাকৃত অন্প বয়সে সস্তান জন্মিবার শক্তি জন্মে, এজন্ত 
তাহর্দিগকে অন্ন বয়স হইতেই গর্ভধারণ ও সন্তানপালনাদি- 
জনিত কষ্টকর কার্যে ব্রতী এবং সর্বতোভাবে অন্তানের জুখ- 
দুঃখের অধীন হইতে হয়? সুতরাং স্ত্রীজাতি জ্ঞানাদির অর্জন 
করিবার জন্য অতি অল্পমাত্র সময় প্রাপ্ত হয়। পুরুষের এ দকল 
প্রতিবন্ধক কিছুই নাই! তাহার। সম্পূর্ণ, শ্বাধীন। কোনও 
প্রাকৃতিক কার্ধ্য তাহাদের বল বা স্বাধীনতার বাধা দিতে 
গারে না। অধিক কি সভ্যতা প্রবিষ্ট না হইলে, সস্তানের 
ভরণপোষণ্র ভারও তাহাদের স্কন্ধে পতিত হইত নাঃ 
সন্তান জন্ম দেওয়ার হ্খ-ভাগেরই অংশমাত্র তাহারা গ্রছণ 
করিত, প্রতিপালনাদি কষ্টকর ভাগের কিঞ্চিম্সা্র অংশও গ্রহণ 
করিত না । ইতর জস্তই তাহার প্রমাণস্থল। এই সকল বিবেচনা 
কৰিলে স্পইই বুঝ! খায় যে, পুরুষ প্রাকৃতিক স্বাধীন ও স্ত্রী 
প্রাকৃতিক পরাধীন এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী কি বল কি জ্ঞান 
সকল বিষযুই নিকষ নিরষ্ট হইলেই উৎরুষ্টের অধীন হুইতে 
হইবে; নচেৎ সরলে ছুর্ধল সমান বলিলে, বিজ্ঞানধিক্ষদ্ধ কথা! 
বল! হয়। 

অনেবে বলেন, যে, কতক্ষগুলি শক্তি যেযন "নীতির 
পুরুযাগেক্ষা হুব্বল, তেমনি কতকগুলি শক্তি স্ত্ী-জাতি অপেক্ষা! 
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পুরুষের ভল্প দেখিতে পাঁওয়া যায়, সুতরাং পরস্পরে পরস্পরের 
অধীন বা উভয়েই গড়ে সমান। আমরা স্বীকার করি যে 
কতকগুলি শক্তি স্ত্রীজাতির তেজশ্বিনী বটে, বিষ্ত বিবেচন! 
করিয়। দেখিলে বুঝা যায়, যে, ধে সমস্ত শক্তি স্ত্রী্তির তেজ- 
স্বিনী তৎসমস্তই দুর্ব্রতা-ব্যপ্তক ও অধীনতা-সহাক় ৷ স্ত্রীঞ্জাতির 
দয়া, স্নেহ, প্রণয়, লজ্জা ও ধৈর্য্য পুরুষাপেক্ষা' অধিক, কিন্ত 
তৎসমস্তই ছূর্ধবলতাব্যপ্ক ও অধীনতার কারণ। কেননা দয়া, 
স্নেহ ও প্রণয় দ্বার! থে কাধ্য হয়, তাহা আপনার ক্ষতি করিয়া 
হইয়া থাকে । যে বাক্তি দয়াদির অধীন হয, দে আত্মবিস্বৃত 
হইয়া! পরের স্থথের* প্রতি দৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়, স্থৃতরাং সে 
তাহার অধীন হয়& যে প্রণরী হয় সে প্রণয়পাত্রের অধীন হয়; 
যে লজ্জা) করে লে ঈপ্সিত কাধ্য করিতে অপারগ বা কুষ্টিত হয়; 
যাহার ধৈর্যহং আছে সে পরকৃত অত্যাচার বা উপাস্থৃত কষ্ট সহ 
করে। এ সমন্তই আত্ম-কষ্ট-জনক ও পর-সুখাঁপেক্সী, জুতরাং 
অধীনতাসহায়। এই সকল শক্তিবলে স্ত্রী আত্মবিস্থৃত হয় । যে 
আস্মবিস্থৃত অর্থাৎ আত্মহিতের দিকে যাহার দৃষ্টি অল্প, সে যে 
পরের অধীন হইবে তাহাতে আর কথা কি? যে জাতি পুত্রের ও 
স্বামীর মঙ্গলের জন্ত আত্মপ্রাণ বিসঙ্জন দিতে পারে, যে জাতি 
নিন্দা ও লঙ্জাভয়ে অতি স্ুথকর কার্য করিতে'ও বিমুখ হয়, যে 
জাতি অকাতরে মহত্র কষ্ট হা করিতে গ্লারিলে সুখী হয়, অধীন- 
তাই তাচ্ছার নুখকর । এই জন্মই স্ত্রীজাতি সর্বতোভাবে পুরুষের 
অধীন ।» নতুবা বদি অবীন্তা ভ্ত্রীজাতির স্বাভাবিক না হইত, 
তাহা হইলে, কখনই তাহার! পুক্লষের প্লুধীন* হইত ন1। 
বুক্ৎকার হৃত্তীক অশ্ব পোষ মানে, কিন্তু জিত্রা ত পোষ মানে ন1। 


হণ মাণব-তত্ব । 


আর এ কথা এই ধে, স্ত্রী যদি পুকষের অধীন না ই”, তাহা 
হইলে সংসারিক কার্য এক কালে অচল হইয়া পড়ে । যদিস্ত্রী 
আপনার ইচ্ছামত কাঁধাই করিত, তাহা! হইলে শাহকে পুরুষের 
সমান কার্য শরিতে হইত (বিবাহপ্রকরণ দেখ )। কিন্ত তাহা 
হইলে নিতান্ত অমঙ্গলকর ব্যাপার ঘটিত। কেননা, শারীর- 
ভত্ববিৎ পঙ্িতের। স্থির করিজাছেন বে, গর্ভাবস্থায় স্্রীজাতির 
“কানও প্রকার শ্রমকর কাধ্য করা উচিত নয়। নে সময়ে 
তাহাদের সেজপ করিবার সামর্থ্যও থাকে না। কিস্তৃত্ত্রী যদি 
স্বামীর অধীন অর্থাৎ তাহার মতান্ুুষায়ী না হয়, তবে স্বামী কেন 
সে সময়ে তাহাকে সাহাধা করিবে? ষণ্ন উভয়েই সশান 
অর্থাৎ যখন স্ত্রী স্বাধীন বলিয়া আপন ইচ্ছ*মত কার্ধ” করিয়া 
স্বামীর মতের বিরুদ্ধাচারী হয়)শ্বাধীর মতান্ুশারী কার্ধা করে 
ন, খন স্ব বেব্প্‌ শুদ্ধ বিনে আতকে €মই-প্‌ কিছ 
হইবে +-_ষে পুরুষ বান বহুন করে তাহার স্ত্রীকেও যানবহন 
করিতে হইবে, যে পুরুষ কৃষিকার্ধ্য করে তাহার স্ত্রীকেও দেই 
ক্ৃষিকাঁধ্য করিতে হইবে কিন্তু গর্ভাদিকালে স্ত্রী যখন তাহা 
পারে না ও পারিলেও অমঙ্গলের কারণ হয়, তখন অবশ্ঠাই 
তাহাকে পুরুষের অধীনত স্বীকার করিতে হইবে । স্ত্রী গ্রত্নপ 
অধীনতা স্বীকার করিয়াছে বলিয়াই পুরুষ অধিক কষ্টকর কার্য 
সকলের ভার নিজে গ্রহণ ও অল্প কষ্টকর কার্ধ্য সকলের ভার স্ত্রীর 
প্রতি প্রদান করিয়া, সুব্যবস্থা করিগ্রা লইয়াছে। আরও দেখ, 
ধে সময়ে পুরুষের সন্তান জন্গিবার ক্তি জন্মে, তদপেক্ষা অন্ততঃ 
৫1৬ বৎসর পূর্বে স্ত্রীজাতির সস্তান জন্মিবার শব্তি জন্মে। 
স্থৃতরাং যে স্ত্রীপুরষ মিলিত অর্থাৎ, দল্পতী-ল্পর্ক বিশিষ্ট হন, 
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তন্মধ্যপুক্ুষেরই বয়োধিক হওয়া স্বাভাবিক ও উদ্চিত। স্কভা- 
বতঃ, কনিষ্ঠ অপেক্ষা বয়োধিকের জ্ঞান ও বল অধিক হইয়া 
থাকে । এই জ্ন্ত সর্বত্রই কনিষ্ঠ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠর সম্মান 
অধিক । যখন কনিষ্ঠপুরুষ জ্যেষ্টের অধীন হয়, তন কনিষ্স্্ী 
জ্যেষটস্বামীর অধীন হইবে তাহাতে আর কথা কি? এই সকল 
কারণেই মন্থু লিখিয়াছেন__“ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মহ তি” । 

যাহারা স্ত্রীর অধীনতাকে বন্দীর অধীনতার সহিত 
তুলম1 করেন, তাহাদের একথায় অনেক ভ্রম দুষ্টি হইবে। 
কিন্তু বাস্তবিক জীর অধীনতা সে প্রকার নহে। পুন 
যেরুপ পিতার অধীন, কনিষ্ঠ যেরূপ জ্যেষ্ঠ সহোদরের অধীন, 
স্ত্রীও ম্েইরূপ পুরুষের অধীন ; অর্থাৎ কর্তব্য সম্বন্ধে পুক্র 
অপেক্ষা পিতার ঃজ্ঞান অধিক বলিয়। পুত্রকে যেরূপ পিতনিদ্দিষ্ 
কার্ধ্য করিস্কে বাধ্য হইতে হয়, স্ত্রী অপেক্ষা! পুরুষের জ্ঞান ও বল 
অধিক বলিয়! স্ত্রীকেও সেইরূপ পুরুষের নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন 
করিতে হয়। নচেৎ পুরুষ যে জ্রীর প্রতি অতাচার করিবে 
এম নহে । পুজ্র যেরূপ পিতার শাসনে সুখী ও নিরাপদ থাকে, 
জীও সেইরূপ স্বামীর শাসনে স্থখী ও নিরাপদ হয়; উহাতে 
পুকষও স্ত্রীর অধীন হয়। পিতা যেষন পুত্র-ম্্েহের অধীন 
হয়েন, স্বামীও সেইরূপ আ্ীর প্রণয়ের অধীন হইয়] পরস্পর 
পরম্পরের মঙ্গলাকাজ্ষী হয়েন। 


অন্তঃপুর। 


এক্ষগরে এই প্রাপ্তি উ্বিত হইতে পারে,ধুষে পুত্রের স্যার 
স্ত্রীকে স্বানীর স্ুবীন হইতে হইলে স্ত্রীকে অস্তঃপুত্বন্ধ *থাকিতে 
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ভ্যু কেন, কেন জ্ীগণ পুজ্রের স্তায় ইচ্ছামত সকল স্থানে 
গমনাগমন ও অবস্থান করিতে পানে না? কেন স্ত্রীগণ পুরুষের 
ম্যায় পতিবিয়োগে পুনরায় বিবাহ করিতে পালে না, এবং পুরুষ 
যেমন বাভিদারী হইয়া! সমাজে থাকিতে পারে কি জন্ত স্ত্রীগণ 
সেরূপ পারে না? পুরুষ শত রমণী লইব্া নিয়ত আমোদ করি 
যাও পদস্থ থাকেন, কিন্ত স্্ী ভ্রম ক্রমে অগ্য পুরুৰ সংসর্গ করিলে ও 
এককালে পরিত্যক্ত হয়েন। এসকল কি ঘোরতর বৈষম্য 'ও 
অত্যাচার নে? এ সকল কি পুরুষের একাস্ত বথেচ্ছাচার 
নহে? আমর] বলি, না) বিবাহ ও ব্যভিচার সম্বন্ধীয় কথার 
আলোচনা ব্ধিবাবিবাহ প্রবন্ধে করা হইল । অন্তঃপুর সশন্ধীর 
কথার আলোননা এই স্থলে করা যাইতেছে । 

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পুর্বে একটা, বিষয় বিবেচন! 
করা আবশ্যক । পরমেশ্বর ত মানবের সমস্ত অঙ্গই সমানরূপ 
প্রকাশ্য করিয়' স্থপ্টি করাছেন । কোন অঙ্গই ত আবৃত করিয়া 
দেন নাই । তবে কেন মানব সকল অঙ্গ সব্বসমক্ষে প্রকাশ করে 
না? কি জন্ক কতকগুলি অঙ্গ অশ্গীলপদ্ববাচ্য হইয়াছে ? 
অশ্লীল অঙ্গ সমস্ত এত দূষণীয় ও ঘ্বণাকর যে, তৎ্সমস্ত সাধারণ 
স্মক্ষে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ঘে ব্যক্তি সে সকলের নামমাত্র 
উচ্চারণ করে, তাহাকে লোকে নিতান্ত নীচ মনে করিয়। অশ্রদ্ধা 
করে। ইহার কারণ কি? যখন অন্যান্য অঙ্গের সভায় সে 
সকল অঙ্গ ও ঈশ্বরের স্থষ্ট ও যখন তৎসমস্ত এত প্রঃয়াজনীয়, 
যে, সে সকলের চালনা ন! হইলে,বিশ্ব এককালে জীবশৃন্য হয়, 
তখন কেন দে মকল অঙ্গবোধক শব্দ উচ্চারণমাত্র পাপ- 
জনক? বিবেচনা করিম দেখিলে স্পষ্ট বুঝ! যাইবে এ, 
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থে কারণ অশ্লীল অঙ্গ আবরণ ও অশ্লীল বাক্য কথুন নিষে্ধর 
নিয়ম লী সেই কারণেই অন্তঃপুরপ্রথার বিধান হইয়াছে । 
মানবের সম্কান-জননেচ্ছ। পশুদিগের ন্যায় নিয়গবদ্ধ নহ্থেঃ 
অর্থাৎ পশ্বার্দি যেরূপ নির্দিষ্ট সম্তানজননোপযোগী, কাল ব্যতি- 
রেকে অন্ত কোনও সময়ে স্ত্রী পুরুষে মিলিত হয় না, মনুষ্য সেরূপ 
্ । মানবের স্ত্রীপুরুষ সশ্মিলনেচ্ছ! সকল সময়েই হই খাকে । 
স্তনিঘত স্ত্রীপুরূধ সন্মিলনে যে বহু রোগ জন্মে, প্রয়োজনীত্ব 
ঠা নষ্ট হয় ও অহরহ পরস্পর কলহ জন্মে, তাহা বোধ হয় 
প্রমাণ করিবার আবশাকতা নাই। শিয়ত স্ত্রী পুরুষ সশ্মিপনে 
রত*হইলে মানবসয়ীজের যেকি হ্গতি হয় তাহা একটু চিন্তা 
করিক্। দ্লেখিলেই ঝুঝতে পান্না বায় । এই মহানিষ্ট দূর করিবার 
জন্যই, মানবু বন্পু পারধান কাবয়াছে, আন্মীল বাক্য পরিত্যাগ 
করিদ্লাছে এবং স্ত্রী পুরুষ পরস্পর 1ভন্ন স্তানে খাম করিবার 
নিয়ম করিপাছে। কারণ সংসগ দোষে অনেক দোষ ঘটে। 
লোভনীর পদার্থ নিয়ত সম্বুথে ও ন্মব্ণপথে থাকিলে তল্লাে 
নিয়ত চেষ্টা ভূয় ও তদ্গ্রহণ পরনুদ্ি, ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হর । কোন 
কাধ্য হতে নিবুন্ত হইতে হইলে? যাহাতে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন 
হওয়। বায় ও যাহাতে তাহা স্মব্রণাভাত হয়, তাহাই চেষ্টা 
কর! উচিত। এই জন্য স্থরাপান ও বেশ্যাশক্কি পরিত্যাগ 
করিবার জন্য উত্তরূপ সংদর্গ পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের নাম 
বিস্বৃত ক্বইবার জন্য সাধু মাজে প্রবিষ্ট বা নিয়ত কার্যলিপ্ত 
হইতে হযু। পুভ্রশোকন্ধপ মহাছুখও মু পুকে বিশ্বহ হইবার 
উপযোগী, কাখো নিধুক্ত হইলে নিবারিত হু অঞ্ডএব নিয়ত 
্ী্ুরুষ সন্মিন্ুন পরিভ্যাথ করিতে হইলে, সর্বদা স্ত্রী সহবান, 
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অশ্লীল অঙ্গ দর্শন ও অশ্লীল শব্দ শ্রবণ ত্যাগ করা নিতাঁত আব. 
শ্যক। তাহা হইলেই রিপুউত্তেজক-বিষ়্ সর্বদা মাঁনবকে 
উত্তেজিত ফ্রিতে পারে ন1। 

মানব যখন উলক্ষ ছিল তখন নিয়ত ব্যভিচাররত ছিল । 
বস্্ারৃত হইয়া সে দোষের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল বটে, কিন্তু তাহা- 
তেও দোষের শান্তি হইল ন1 দেখিয়া, অশ্ত্রীল অঙ্গের নাম করিতে 
নিষেধ হইল, অথাৎ যাহাতে এ সকল স্মরণ না হয় তাহার 
চেষ্টা হইল। তাহাতেই অশ্রীল বাক্যকথন নিষেধ হইয়াছে। 
নতুবা অধ্বীল বাক্য কথনে বা উলঙ্গ অবস্থানে অন্য ফোনও 
পাপ নাই। পরে স্ত্রীপুরুষ একস্থানে বাস ও একত্র বিচরণ করতে 
রিপুর উত্তেজনা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া "গৃতকম্ত সম নারী 
তপ্তাঙ্গার মমঃ পুমানৃ” ইত্যাদি বলিয়া প্ডিতের? স্ত্রীপুকষের 
পৃথক অবস্থান স্থান নিদেশ করিলেন। তাহাতেই প্ুরুষনিবান 
ব! বহির্বাটী ও স্ত্রী-নিবাস বা অন্তঃপুর হইল। যে কারণে 
অন্তঃপুর অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের পৃথক্‌ বাসস্থান আবশাক হইল, 
সেই কারণে গমনাগমনের জন্য স্ত্রীপুরুষের পৃথক্‌ বর্্স ও 
কার্যের জন্য পৃথক্‌ স্থান আবশ্যক হইল। অহরহ সুন্দরী রমণী 
দর্শনে খধিরও মনন্চাঞ্চল্য জন্মে দেখিয়া, স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন অপর 
পুরুষের নিকট যাওয়। উচিত নয় ব্যবস্থা হইল এবং ভ্রাত্রাদি সে 
সকল পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীজাতির অনেক সময়ে একত্র 
অবস্থান করিতে হয়, তাহাদিগের পরস্পর সঙ্গিলন নিতান্ত 
পাঁপজনক বলিয়া বিহিত হইল । 

অন্তঃপুর 71 থাকিলে ও জ্্রীদিগকে যথেচ্ছ ভ্রমণে বাঁধা না 
দিলে যে ব্যভিচার বৃদ্ধি হয়, ত্বাহা যুরোপ ও ভখ্বতে তুলন্ধ 
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করিয়া ফেঁখলেই বুঝিতে পারা যায়। ইংলণ্ডে যে৯এককারটদ 
অন্তঃপূরপ্রথা নাই এমত নহে--তথার় যে ইচ্ছা হইলেই 
স্রীজাতির] পুরুক্কের ন্যায় যথেচ্ছ ভ্রমণাদ্দি করিত পারে 
তাহা নহে । তথাপি অন্তঃপুর প্রথার কিঞ্চিৎ শিথিগতা থাকা 
তেই তথাত্ব কত ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। কিন্তু অস্তঃপুরপ্রথা 
দৃঢ়তা থাকাতে ভারত মতীর আকর স্থান হইয়াছে। এক্ষণে 
সেই ভারতে ঘুরোপীয় সভ্যতার আগমনে অগণিত ব্যভিচার ও 
ও বেগ্তার বুদ্ধি হইয়াছে। 

অনেকে বলেন এন্ধপে গুঁহে আবদ্ধ করিয়া সতীত্ব রক্ষা 
করিলে, সে সভীত্বের মাহাত্ম্য কি? যাহাঁর। সর্বপ্রকারে স্বাধীন 
থাকির। কৃতী থাঞ্জিতে পারে, তাহাদের সতীত্বই প্রশংলনীর । 
আমাদের কিন্তু €বোধ হ্র, ঈশ্বর আমাদিগকে এরূপ প্রশংস1 
লাভের অধিবধরী করেন নাই। কেনন! ক্ষুধা থাকিতে সমুখস্থ 
মিষ্টান্ন ভোজন করিবে না, চক্ষু থাকিতে সম্মস্থ সুন্দর বস্ত দর্শন 
করিবেনাঁ, কর্ণ থাকিতে প্রান্ত সুমধুর গীত শরণ করিবেন, উহা 
বেরূপ অসন্তব, বর্ধেত্রিয়মনোহাৰিণী রমণা দশনে পুক্কষের মন 
চঞ্চল হইনে না একথা ভাহ। অপেক্ষাণ্ড অসম্ভব । চুম্বক সন্মখস্থ 
লৌহকে আকর্ষণ করিবে না এ কথাও যদি বলিতে পারা যার, 
তথাপি সর্ধজনমনোহারিণী রমণী দক্নে পুরুষের মন চঞ্চল 
হইবে না, একথা! কিছুতেই বলিতে পার] যার না। কেননা 
ঈশ্বর যে শক্তি দিয়াছেন, সে শক্তির কাধ্য হইতেই হউবে% 
পশ্ত, পক্ষীওকীট, পতঙ্গ সকলেই এ শক্তির *অধীন হইয়া জরা 
পুরুসে মিলিত হইধার বন্ত করে। ইশ্বর তাহুদিগ্ষে নিদিষ্ট 
নিয়মের অপীন কুরিরাছেন বলিয়!, তাহারা যথেচ্ছাচার ঝরে না 
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আমাদিগন্ডে তব শিয়মাধীন না করায় যথেচ্ছাচারজনিিত অনিষ্ট 
নিবারণ করিবার জন্থ আযাদিগকে সভ্যতান্থনৌদিত নিয়ম 
করিতে বাধ্য হইতে হুইয়(ছে। তাই বিবান্ধ, স্ত্রী পুরুষের 
পৃথক স্থানে ঃঅবস্থান পরস্মীনহবাদনিষেধ প্রস্ৃতি নিয়মলকল 
কত হইয়াছে । এই অমস্ত নিয়ম না হইলে, কখনই মানব ইন্জিন 
দমন করিতে পারিত না। এত নিয়মের অধীন থাকিয়া ও 
ব্যভিচার ও অধিক দ্বীসম্মিলন জনিত রোগ, শোক, অর্থনাশ ও 
বিবাঁদাদিক্মপ বিষম ছুঃখ হইতে মানব অব্যাহতি পাঁ় নীই। 
যদি শ্রী সকল নিদ্ম নাঁ.হইত তাহা! হইলে কি মানবসমাজের 
দুর্গতির পরিসীমা খাকিত? কেবল মাত্র নৈতিক উপদেশ 
দারা প্রাক্কৃতিক শক্তির নাশ হইতে পারেনা । চক্ষুর নিকট 
সুন্দর পদার্থ বাখিয়া বলিবে উহা দেখিতে নাই, বা, এরূপ দ্র্য 
লইবাঁর ইচ্ছা! করিতে নাই ও সেই উপদেশমীত্রেই *চক্ষুর কাঁধ্য 
বন্ধ হইবে বিবেচনা করা নিতাস্ত অসম্ভব । অতএব ব্যভিচার বদি 
দৌধাবহ হয়, ঘথেচ্ছ স্ত্রী পুরুষের মিলন যদি অনিষ্টকর হয় ও 
অতীত্বের আদর খদি আবন্তক হর, তধে অন্তঃপুক্রপ্রথা অর্থাৎ 
জ্ীপুকষের পৃথক্‌ স্থানে অবস্থান, পৃথক্‌ ভাঁবে ভ্রষণ ও পৃথক 
ব্ূপে কার্য করার নিয়ন যে একান্ত আবশ্তক, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। নচেৎ ধাহারা বিবেচনা করেন, লোভনীয় বস্ত 
নিয়ত সুপ্রাপ্য ও দৃষ্টিপথারূঢ় থাকিয়াও মানবগণ জিতেন্্রিয় 
হইবে, তীহারা পদাথতত্ব বুঝেন নাঁবিজ্ঞানে তাহাক্ছের কিছু 
মাত্র অধিকার নাই । 

আজি জালি ব্রবাসিগণ বে পুর্ববাপেক্ষা দুর্বল ৬ অন্লায 
হইতেছেন, নিত স্ত্রী নঙ্গিধানে অবস্থান যে তাহার একুটা 
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প্রধান করণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে বঙ্গে হে 
অধিক হুইরদছে এবং এক্ষণে ঘুবকগণ মু্লোপীয় প্রথার জন্কবন্ত 
করিয়া দিনছুপক্চে সকল সনয়েই ভ্ত্রীসন্নিধানে অবস্থা করেন। 
সর্বদা স্ত্রীসন্িধানে থাকিলে রিপুর অধিক পরিচান্রনা হয় ও 
তজ্জন্ত শারীরিক দুর্বলতা জন্মে, সন্তান দুর্বল হয়, আকাঙ্ষা 
পৃরণজনিত তৃপ্তিনাভ হয় না ও পরম্পরের প্রতি প্রণয়ের অন্গতা 
হইতে থাকে ৭ অতি উত্কৃষ্ট পদ্ধার্থও নিয়ত দর্শন, স্পর্শন ও 
আশ্বণদনাদি করিলে তাহার সেরূপ স্বাদ্বতা থাকে না। দূরাগত 
বন্ধুকে দেখিলে যেরূপ উল্লাম জন্মে, নিয়ত্ব বন্ধুদর্শনে সেরূপ 
আনন্্ এ না, প্রত্যুত নানাবিধ কারণে নিকটস্থ বধূর প্রণয়ে 
সন্দেহ ব্‌ তাহাকে, বধুর অন্থুপযুক্ত নে হয়। এতভিন্। সী 
পুরুষের পরস্পর নিয়ত দেখার সুবিধা হইলে সুযোগ পাইয়া 
পুরুষ প্রলোভন দ্বার! অন্ঠের স্ত্রীকে ভুলাইয়া কুপথে আনিত্তে 
ও নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে পারে। 

এই দকল বিষয় এবং স্ত্রীজ্গাতির লঘুচিত্ততা' ও দৌর্বল্যাদির 
বিষয় বিবেচনা! করিলে, স্ত্রী পুরুষের পৃথক স্থানে বাদ ও পৃথক 
ভ্রমণাদির ব্যবস্থা যে নিতান্ত আব্্যক তাহা অনাাসে বুিতে 
পার! বাইবে। নেই জন্যই অন্তঃপুর ও বহিব্ণটার ব্যবস্থা হইয়াছে 
সত্রীদিগকে আবদ্ধ করিয়া কষ্ট দিবার জন্য অন্তঃপুর ব্যবস্থা নহে । 
কেননা স্ত্রীগণ. যেমন পুরুষসমাজে যাইতে পারেনা, পুরুষগণও 
সেইরূপ ভ্ীসমাজে যাইতে পারেনা এবং পুরুঘগণ যেমন পুরুষ- 
নমাছে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে, সত্রীগণই সেইরূপ জ্ত্রীসমাজে 
যথেচ্ছ বিচরণ কঞজিতে পারে।' অন্ভুতস্বপ্র নামক পুস্তকে এডৎ 
সন্বন্থীর বিস্ত-ন*আলোচনা করা হইল, দেখিতে 'অন্ুরো করি । 
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বিবাহ। 

পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীয় বিবাহপ্রথাকেও উন্লিত করি- 
বার যত্ব কর্রিতেছে। তদন্তসারে আজি কারি বিবাহ সঙ্থন্ধে 
নানাবিধ মতু প্রচারিত হইয়াছে । কেহ বলেন আদৌ বিবাহের 
আবশ্যকতা নাই, ইতর প্রাণীর স্তাঁয় যাহার সহিত বখন ফাহার 
মিলনের ইচ্ছা হইবে, তখন ষে তাছার সহিত মিলিত হইতে 
পারিবে ; কেহ বলেন যে জীর সহিত থে পুরুষেকু প্রণয় হইবে, 
সেই পুরুব বেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে ও যতদিন তাহাদের 
পরম্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ থাকিবে ততদিন তাহার! 
পরস্পর মিলিত থাকিবে, মনের মিলন ভঙ্গ হইলেই বিবাহু ভঙ্গ 
ভইবে। এবং কেহ বলেন চিরজীবন বিধাহবন্ধন দুঢ় থাকা 
আবশ্যক । কাহারও মতে স্ত্রী পুরুৰ পরস্পর আপনাপন 
স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচন করিয়া লইবে, ও কাহারও মতে পিতা 
নাতাই পাত্র ও পাত্রী স্থির করিয় দিবেন। কেহ বলেন অধিক 
বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, কেহ বলেন অল্পবয়সে বিবাহ হওয় 
উচিত । কেহ বলেন স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী পুরুব সকলে- 
রই পুনর্কিবাহ হওয়া উচিত» কাহারও মতে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে 
পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির পুনর্ধবার 
বিবাহ কোন মতেই উচিত নয় 

এই সকল বিবাহমতের আলোচন1 করিবার পূর্বের অন্ট 
একটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক । অর্থাৎ এমত কার্ধ্য 
বা এমত নিয়মই জগতে নাই, যাহা করিলে বা ঘদনুসারে চলিলে 
সরববা্গীন খাল কি সর্বাঙ্গীন মদদ হয়। মহ্য্যকৃত, সর্ধগীন 
নঙ্গলময় নিয়র্ম ত দূরের কথা ঈশ্বরকৃত এমর একটা নিয় 
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দেখিতে, পাওয়া যায় না, তদুসারে চলিলে সকলের সকলদিঢুকই 
ভাল হয়, হারও কোন দিকে মন্দ হয় না। যে আহার 
আঘাদের শরীররক্ষার একমাত্র উপায়, তাহযই আবার 
শরীরনাশের কারণ ঘে প্রণয় সংসারবন্ধনের মুল, তাহাই 
বৈরাগ্যের হেতু 3 যে জল, বাযু ও অগ্যাদি ব্যতিরেকে কোনও 
কাধ্যই নির্বাহ হয় না, তৎ্সমস্তই আবার সকল সব্বশাশের মূল । 
অতএব ভাল বলিলে এমত বুঝিতে হইবেন! যে, তাহার কোনও 
স্তাঞ্ন মন্দ নাই। বাহাতে মন্দ অপেক্ষা উত্তমের ভাগ অধিক 
তাহাঁকেই ভাল বলিতে হর । নচেৎ সর্ধাঙদীন ভাল কি অব্বীঙ্গান 
মন্দ, পরাথ কি কাধ্য পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্লভ। কোন 
নিয়মকে উৎকৃষ্ট বিলে ইহাই বুঝিতে হইবে মে, এ নিরনান্্র- 
সারে কার্ধ্য করিলে ঘে পরিষাণ মন্দ হইতে পারে,ভাহা অপেক্ষা 
অধিক পর্বাণ ভাল হয়। কোন অনিষ্ট হইতেছে দেখিনে 
মনুষ্য নানা উপায়ে সেই অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা পানর । সমুদ্র 
অনিষ্ট নিবারণ না হউক চেষ্টা করিলে বথাঁনস্তব অধিকতর 
অনিষ্ট নিবারিত হুইপ থাকে । ঘে নিয়মান্গমারে চলিলে 
সব্বাপেক্ষ! অধিক অপকার বিদুষিত হয়, তাহাকেই সব্দোত্কু 
নিরম বলে। অতএব কোন্‌ নিপ্মটা ভাল ও কোন্‌ নিষমটা 
মন্দ বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, কোন্‌ নিয়ম অবলন্বনন 
কৰিলে অন্ন অনিষ্ট ঘটে ও কোন্‌ নিরম অবলম্বনে অনিক অনিষ্ট 
ঘটে; স্ন্দবলম্বনে অল্প অনিষ্ট ঘটে ভাঁহাকেই উৎকৃষ্ট নিন 
বলিতে হইবে । বিবাহ সন্বঙ্গীর় কোন নিগ্ঘন ভাল তাহা 
করিতে হুইলে ধেন এরূপ বিচার করা হয়। 

বিবাহপন্ষীত ঘে পশ্ুব্যবহার অপেঞ্ষ। হিন্রকর তাহ দপ্রনাণ 
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করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না । কেমন খাহার] 
বলেন বিবাঁহপ্রথা ভাল নয়, তাহাদের মূল যুক্তি এইগবে বিবাহ 
একটী বন্ধনু বিশেষ ; কেন স্বাধীন মানব স্বচছাপূর্্রক এ বন্ধন- 
রঙ্ছ গলে দিয়া কট পাইবে? পণুরা যেরূপ ইচ্ছামত স্ত্রী 
পুরুষে মিল্গিত হয়, অথচ পরস্পর আবদ্ধ হয় না, মনগুষ্যেরাও 
সদ্দি সেইর্ূপে ইচ্ছাপরতন্্ হই! মিলিত হ্ধ, তাহা হইলে 
'অভিপ্রেত কাধ্য সম্পন্ন হয় অথঢ বন্ধনজন্ত কষ্ট পাইতে 
ভয় না॥ সাহাদের এই ঘুক্তি বে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক তাহ! 
একটু বিব্চেনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কেননা 
বদি বিবাহ প্রথা গ্রচলিত লা হইরা পশ্বাদির স্টার স্ত্ীপুরুষ 
সন্মিলনের নিয়ম থাফিত, তাহ] হইলে কোনও মন্ব্যই পিতৃ 
অবগত হইতে পারিত না ও কোনও পুরুষই পুঁরমুখাবলোকনন্থ 
অন্রভব করিতে পারিত নাঃ সকলেই কেবল মাতৃাত্র অবগত 
ইত এবং কেবল মাতাই মানবের সর্ধস্ব হইত; তাহা হইলে 
ম্বীজাতিই কেবল সন্তানপালনে বাধ্য হইভ, সন্তানের! পিতার 
[কনুমাত্র সাঁহাধ্য পাই নাঁ। তাহ! হইলে পুরুষ জাঁতিব্র কেবল 
[নজের ভরণ পোষপদাত্র বার্ধ্য হইত, সমস্ত কার্ধ্যই এক 
সত্রীজাতির উপরে নিপতিত থাকিত। সুতরাং পুরুষজাতি পণ 
অপেক্ষা কোনগু অংশে উৎকৃষ্ট হইতে পারিত না। 
বিবাহপ্রথা না হইলে সংসার হইত না, স্থৃতরাং মানবত্ব, 
সভ্যতা ও উন্নতির সুদীভুত্ত সমাজ সংগঠিত হইতে, পাঁরিত 
ভা। কেননা! তাহ! হইলে পুরুষেরা পশ্বাদির স্তাঁয় নিজের 
আহারমাত্র চেষ্টা করিত ও ইচ্ছার্মত ন্বাভারিক নিরাহদাবে 
যেকোনু ্্ীতে দিপু চরিতার্থ করিছা। অবশিষ্ট ফান নিজ ও 
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বিশ্রামে, কাটাইয়া দিত) স্থতরাং সংসার স্থাপনের, আবশ্যকই 
হইত না।॥ কেবল ইহাই নছে, বিবাহ প্রথা ন! থাকিলে মানবের 
অনৃষ্টে কোন রূপ হুখই ঘটিত না_মানব ছুঃখের সময় জরীপুত্রাদির 
সহায়তা পাইিত না এবং প্রণয়জন্য বে মনোস্থুথ তাহার কিছুমাত্র 
আশ্বাদ পাইত না; বিবাহ না থাকিলে পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, 
পুত্র, কন্ত। গ্রন্থতি কাহাকফেও অবগত হইতে পারা যাইত না। 
জুতরাং মাত ব্যতিরেকে মানবের ভারবানার পাত্র পৃথিবীতে 
আৰ কেহই থাকিত দা । মাতা পুত্রকে চিবকাল আপনার 
নিকট রাখিতে পারিতেন না। কেননা নারী একাকিনী আপনার 
ও মন্তানগণের জীবিকা অজ্জন করিতে পারিবে কেন? 
একটু বয়স হইলেই সম্ভানদিগকে আপনাপন জীবিকা অর্জনের 
চেষ্টা করিতে হইত । কাবেই মাতার পুভ্তঙ্গেহ ও পুজ্রের মাত 
অন্ত বিবি হত্ত-পশু না আও ও ফা ক 
বিচ্ছিন্ন থাকিত। অবিকস্ত অগ্পব়সেই প্রত্যেককে ভীবনো- 
পায়ের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হওয়ার কেহই জ্ঞানোন্নতি করিবার 
চেষ্টা করিতে পারিত না। এই সকল অশ্ুবিধা দূর করিবার 
জন্যই বিবাহপ্রথার স্থষ্টি হইর়াঞ্থে। বখন কোন পুরুষ কোন 
স্ত্ীগ্রহণে লোলুপ হইল, তথন এ স্ত্রী বলিল তুমি যদি সন্তান- 
পালনের ভারগ্রহণ কর, ধদি তুমি আমাকে বিপন্নাবস্থায় কেলিয়! 
না যাওঃ তবে আমি তোমাকে গ্রহণ কারতভে পাবি স্বাভাবিক 
শক্তির বুশবর্তী হই পুরুবকে ভ্রীর এ” সকল প্রস্তাবে সম্মত 
হইতে হইল; জ্ত্রীকেও এ উপকার প্রাশ্তির আশায় স্বামীর 
আজ্ঞ। শ্াপনে ম্মত হইতে হইল? তাহা। হইচই বিবাহ 
প্রথা প্রবন্িত হইয়াছে এবং পুরুষেরা পুজ্রনেহটত্রাতৃপ্রীতি, পিতৃ- 
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ভক্তি ও রমণী-প্রেমের মর্ম অবগত হইয়া, বিবাহ্বদ্ধন দৃঢ় 
করিয়াছেন । নচেৎ বিবাহ না করিলে যদি মানকো অস্থুবিধ! 
না হইত, অহা হইলে কেহই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বন্ধনরজ্জু 
গলে পরিত না ও কখনই পুথিবীর সকল দেশে বিবাহপ্রথা 
প্রচলিত হইত না। মানব সভ্য হইয়া পশুরীতি পরিত্যাগ 
করিম সন্যু বিবাহপদ্ধতি অধলম্বন করিয়াছে । বিবাহ প্রথাই 
মানবের এতাদৃশী উন্নতির সুল কারণ। অতএব ধাহার1 বলেন 
বিবাহ্পদ্ধতি ভাল নহে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত । 

প্রশান্ত বিবাহ বিথাহনামেই পরিগণিত হইতে পারে ন।। 
কেননা বিন মনোনিলন থাকে ততা্দন বিবাহবন্ধন থাকবে, 
তাহার অভাব হইলে বিবাহ ভঙ্গ হইবে ও অপরকে বিধাহ কন্দিবে 
বাদ এই নিয়মে বিবাহ হর, তাহা হইলে প্রান পশু" প্রথাই 
রহিয়া বায় অথাৎ বিবাহ না হওয়ার তুল্য 'ফলই হ্র। 
কেননা জগতে বত স্ত্রা পুরুষের মনোোমূলন দেখিতে পাওয়া 
ঘাঝ, তাহার অধিকংশই অবস্থা সাপেক্ষ । যেমন কোনও 
ব্যক্তি দরিব্রাবস্থায় থাকিয়। মাসিক দশ টাক পাইর পন্তষ্ট হয়, 
কিজ্ত উর ব্যক্তিন্ন অবস্থা যখন" উন্নত হয় তখন তাহার শত 
যুদ্রারও সংকুলন হয় না এবং বদি সে কখনও রাজা হইতে 
পারে তাহ। হইলে তখন তাহার লক্ষ মুক্রাতেগ তৃপ্তি হয় না, 
মেইন্ধপ মানবের যখন স্ত্রী মাত্রই পাওয়া দুর্ঘট, তখন একটা 
সাম্ন্তা স্ত্রী পাইলেই সে তুষ্ট হয়। কিন্তু বখন দে দ্বেখে নে, 
পুর্বপরিণীতা স্ত্রী ভ্েন্। উৎকৃষ্ট স্ত্রী পাইতে পারে, তখন আত 
পূর্কবপরিণীত্টুর উপর তাহার অনুরাগ থাকে না, উতরুষ্টতর 
রী গরহ্ধে তাহার“ নসা হয়। আবার এমনও গ্রীনেক সমূয়ে 
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ঘটে ধে, প্রথমে যে স্ত্রীকে উৎকৃষ্ট ভাবিয়! কেহ বিবাহ করিয়াছে 
পরে চটি উৎকৃষ্ট দেখিতে পাইয়া, পুর্ববার প্রতি অর্ধ 
এব; নবীনার প্রতি লালসা হয়। তডিন্ন অনেক য়ানব ব্যথা 
অপেক্ষা নবীন! রমণীকে অধিক ভাল বাঁসে। এইরূপ অনেক 
কারণে পুর্ব পরিণীতা শ্বী বা স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও নৃতন জী 
বা পুরুষের প্রতি অনুরাগ জন্মে। সুতরাং মনোমিলনাস্তবিবাহ- 
প্রথা প্রবর্তিত হইলে, বিবাহ প্রায়ই স্থায়ী হয় নাঁ, নিয়তই 
বিঘবাহ ভঙ্গ হইতে থাকে । সুতরাং তাহাতে বিবাহের প্রক্কত 
উদ্দেশ্য সফল ভয় না, স্ত্রী ও ম্বাসীর প্রতি সহানুভূতি থাকেনা 
এবং পিত, ভ্রাতা, পুত্র গ্রতির প্রতি তাদুশ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও 
ক্বেহথাকে না। কেননা একপ হইলে, মাতার অনেক স্বামী, 
পিতার অনেক, রী এবং মাত ও পিতৃ সম্বন্ধে বহুতর ভ্রাতী 
ভগিনী হইবার সম্ভব । বিশেষতঃ এরূপ হইলে সন্তানদিগকে 
পিতা! বা মাত। পরিত্যাগ করিতে হয় এবং পুরুষ কিন্বা স্ত্রীকে 
সন্তান পরিত্যাগ করিতে হয়। কেননা অধিক স্থলে বিবাহের 
অল্প দিবস পরেই সন্তান হইয়। থাকে; সুতরাং যত বিবাহ 
ভঙ্গ হয়, তাঁহার অধিকাংশই সন্তান জন্মের পরে হওয়া সম্ভব । 
দে সময় পিত। মাত! বিচ্ছিন্ন হইলে একতরকে সম্তান পরিত্যাগ 
করিতে হয় এবং সন্তানেরও একতর বিচ্ছেদ ঘটে। এতভিন্ন 
নিয়ত স্ত্রী পরিবর্ভন হইলে কোনও গৃহেরই সুশৃঙ্খল থাকেনা । 
স্বামী্্্ী, পুত্র, কন্যা লইয়াই মানবৈর সংসার এবং রূপ 
ংসার সমষ্টিই সমাজ। যে গৃহে স্বামী স্ত্রী, ভ্রাতা, ভঙ্মী ও 
পিতা ম্কাতার স়্মন্বন্ধ নাই, সে গৃহ গৃহই নহে ও তদ্রপ গৃহ- 
সহষ্টি সমার্জই নহে । 
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এই সকল কারণে বিবাহবন্ধন দৃঢ় করাঁ অত্রীব আবৃশ্যক। 
তাই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বিবাহবন্ধন আজীবন রক্ষণীয় করিয়াছেন, 
সেই দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া হিন্দুর যেরূপ,পিতৃমাতৃভক্তি" 
অপত্যন্নেহ, দাম্পত্যপ্রেম, ভ্রাতৃবৎ্লতা, আস্মীয়স্বজনপ্রীতি, 
অন্য কোন জাঁতিরই সেরূপ নহে । কোন জাতিই হিন্দুর ন্যায় 
: দয়। দাক্ষিণ্যাদি গুণ সম্পন্ন ও ধর্শভূষণে ভূষিত নয় । বিবাহ 
বন্ধনে বদ্ধ হইঝাই মানব স্বার্থত্যাগ করিতে ও পরার্থপরায়ণ 
হইতে শিক্ষা করে। পশ্চাত্যগণের প্র বন্ধনের শিথিলচ্ছ 
থাকাতে তাহাদের সকল কাধ্যই স্থার্পরতামূলক ৷ 
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এক্ষণে দেখা আবশ্যক ধে, গাক্ষব্ব বিবাহ ভাল, কি ব্রাহ্ম 
লিবাহ ভাল অর্থাৎ দক্ষিত নির্কাঁচনের ভার যুবক যুবনীর উপর 
থাকিলে ভাল হয়, কি পিতা মাতার হস্তে থাকিলে ভাল হ্য়। 
ধাহারা প্রথমোক্তের পক্ষপাতী,তাহারা বলেন, যে,মাজীবন সম্বন্ধ 
বিশিষ্ট বিবাহই যখন আমাদের হিতকর ও যখন স্ত্রী ও পুরুষের 
মধ্যে মনোমিলন না থাকিলে চিরজীবন কষ্ট পাইতে হয়, তখন স্ত্রী 
বা স্বামী গ্রহণকালে পরম্পরের মনোজ্ঞ দেখিয়! গ্রহণ করাই উচিত 
এবং যাহার শী সুখ ছুঃখের ভাগী, তাহাদেরই হস্তে সে নির্ধা- 
চনভার থাকা উচিত? জীন্তে কখনও অন্তের মনোজ্ঞ বিষয় স্থির 
করিতে পারে না। অর্খমাদের মত কিন্তু উহার সম্পূর্ণ বিপরীত । 
কেনন' উৎকুষ্্ পাত্র নির্বাচন করিবার শক্তি অল্পবয়স্ক স্বানভিজ্ঞ 
যুবক্ষযুবতীর অপেরা অধিক বরস্ক জ্ঞানী পিত্রাদিরই ধিক থাক] 
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মন্তব ।% যে বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হয় বাঁ হওয়/৯উচিত? সে 
বয়সে মানি পৃথিবীর কোন বিষয়ই ভ্ঞাত হইতে দ্াবে না। 
কি প্রকারে ঞ্দত অভ্ঞানাবন্থা় জটিল মাঁনবচপ্দিত্র বুঝিবার 
শক্তি জন্মিবে? এমন অনেক লোক আছে ঘষে, তাঞাদের বাহিক 
বাবহান্ অতি মধুর বোঁধ ভর কিন্তু তাহাদের হৃদয় ভয়ানক 
হলাহলপুর্ণ এবং অনেকের হৃদয় অমৃতময় কিন্তু তাহাদের বাহিক 
দৃশ্য. অতি কর্কশ । আবার অগেক মনুষ্য স্বীর অভিপ্রেত সাধন- 
মানসে আত্ম কুটিল প্রন্কতি গোপন করিয়া এরূপ সাধুশীলত! 
প্রদর্শন করে, যে তাহা দেখিয়। অন্তি জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রতারিত 
হেন । অনেক সম্গুয়ে অভিজ্ঞ গ্রাটীন দিগেরগড গু ছুশ্বিত্র- 
দিগকৈঞ্াঁধু বলিষ্ঠ ভ্রম জন্মে। অতএব বাহাদর্শনকুশল সরল, 
প্রকৃতি ভ্ডবন্ধ্ধ যুবকবুবতীর শী ঘকল বুঝিবার শক্তি 
কোথায় ? *তাহারা ত নিতান্ত সরলপ্রক্কতি, কাটিলতা কাহাকে 
বলে তাহ! এখনও তাহারা শিখে নাই। এ সংসার এক্সপ কুটি- 
লতাপুর্ণ যে, অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বুদ্ধকাল পর্যান্ত নিয়ত একত্র 
থাকিয়াও নিতান্ত আস্মীর ও নিকটন্ প্রতিবেশির প্রক্কৃত হৃত্তত্ 
অবগত হইতে পারেন না, প্রাটান কালেও তীহারা অনেক 
সময়ে নিতান্ত আত্মীর কর্তৃক প্রবঞ্চিত হয়েন। এবপ অবস্থার 
যুবক যুবতীর যে পদে পদে বঞ্চিত হইবেন, তাহাতে আর 
কথা কি? 

বিশেষতঃ রূপই: যুবক ঘুবতীর মনোজ্ততার প্রধান উপকন্ধণ। 
রূপলালস্মুর অধীন হইয়া ম্নবগণ প্রায়ই কঠিনত্বগারৃত নারি- 
কেল ভাগ করিয়া হুন্দর-দশন বিফল গুণে প্রবৃত্ত হয়। 
পৃণ্ডিতগণ তৃত্োদর্শন বলেই বলিয়াছেন-_ 
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“কন্যা বরয়তে বূপং মাতা বিস্তং পিতা শত । 
বন্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্ন মিতরেজনাঃ ॥ 


কস্ত রূপে মুগ্ধ হহলে গুণ দেখিবার শক্তি কোথায় 
থাকে? পাত্র ওপাজ্রীর কেবল দৈহিক রূপ ও মানসিক 
গুণ দেখিলেই চলে না। তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক বিষম 
দেখা আবশ্যক) অর্থাৎ পাঁঞ্জ ও পাত্রী পরস্পর অনুরূপ বযবস্থ 
কি না, সমুচিত বিদ্যাসম্পন্ন কি না, সুস্থ ও সবলশরীর কি না, 
তাহাদের ধনসঞ্চয় বা ধনোপার্জনশক্তি কিরূপ, কিরূপকূলে 
তাহাদের জন্ম, তাহাদের পিতামাতা সচ্চরিত্র কিনা বুল- 
ংক্রামক কোন রোগ আছে কি না, তাহাদের পরস্পরের 
ব্যবন1 ও অবস্থাথত চরিত্রে মিলন হইতে পারে,কি না, জন্ম- 
শোধিতবিষয়ে পরম্পবের নৈকট্য কিরূপ ও তাহাতে জনিষ্যমাপ- 
সন্তান দৌষযুক্ত হইবে ন1 ইত্যার্দি অনেক বিষয় দেখ। আবশ্যক । 
বিংশবরীয় যুবা ও যোড়শবর্ষীর! যুবতীর কি এই সকল অন্ন- 
সন্ধান করিবার শক্তি আছে? না রূপে মুগ্ধ হইলে ত্র সকল 
অনুসন্ধান করিতে যুবক ঘুৰতীর প্রবৃত্তি হর? প্রত্যুত, প্রণয় 
জন্মিলে নিশুণ প্রণয়পাত্রকেও সর্বাংশে উংকৃষ্ট বোধ হওয়াই 
সঙ্গত, অথব] প্রণয় পাত্রকে মনোমত গুণনম্পন্ন বোধ হওয়াতেই 
তাহার সহিত প্রণয় জন্মে । স্থতরাং গুণ দেখার অবসর থাকে 
না। প্রণযাকর্ষণে আক হইলে, মানব দিখ্বিদিক্‌ জ্ঞান শূঠ হয়। 
এইজন্ত “যার সঙ্গে যার মজে মন কিবা হাড়ী কিবা ডোম, 
প্রবাদ গ্রচলিও। ব্ন্তবিক প্রণয়াকর্ষণ জন্মিলে ফিছুতেই'চিত্তকে 
নিবৃত্ত কর। যায় নাঃ তখন নিজে প্রণয়পাজ্রের দোষ অস্ুসন্ধান 
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করা দুরে থাকুক, অন্তে দেখাইয়া দিলেও দেখিতে চায় লা 
কিন্তু কেব্টামাত্র আক্ষিকাকর্ষণজ গুণনিরপেক্ষ প্রণষ মানবের 
অধিক দিন স্থা্লী হয় না। নবযৌবনের প্রারস্তে বা প্রণয় 
জন্মিবার আরভ্ত কালে, যতদিন মত থাকে, তুতদিন প্রণয় 
থাকিতে পারে বটে, কিন্ত যখন দৌযাবলী বুঝিবার অবসর 
হয়-য্খন অযথা মিলনের অপকারিতা বুঝিতে পারে, তখন 
কষ্টের সীমা থাকে না। 

*দয়িত নির্বধাচনের ভার যুবক যুবতীর প্রতি থাকিলে আরও 
অনেক দোঁষ ঘটে । যে যুবক যে যুবতীর প্রতি অস্থরাগী হয়, 
সেখুরতী ঘে সেই *ঘুবকের গ্রতি অন্থুকাগিণী হইবে তাহার 
নিশ্চয়জ্ঞ কি? &অনেক সময়ে দেখা যায় যে যুবা ষে 
যুকতীকে আ্ীলঞ্কাসিরাছে, দে যুবতী ফে যুবককে ম্বণা করে, 
এবং যে যুবন্ধী যে ঘুবকের প্রতি অনুর্বাগিণী হইয়াছে সে যুবক 
তাহাকে ইচ্ছা করে না। এনপ স্থলে কি প্রকারে উভয়েরই 
মনোমত দঘিত লাঁভ হইবে? অবিকন্ত্ এরূপ অবস্থায় চির- 
কালের জন্ত তাহাদের মনের শান্তি নই হইয়া যার। আবার 
অনেক ঘুবক যুবতী আপনার “অবস্তা, বিবেচনা! না করিম! 
ছুর্লভ পাত্রে প্রণয় স্থাপন করে। কিন্তু এরূপ প্রণর়প্রবুত্তি 
প্রায়ই চরিতার্থ হয় না, হইলেও সমূত অনিষ্টের কারণ হয়। 
দরিদ্র সন্তান ধনিকন্তা, মূর্খপুন্ বিদুযাবতীকন্তা, কৃবকপুল 
বণিগ্বালগ ও বঙ্গ যুবা ইংরাঁজ যুবতীর তি আসক্ত হঁুলে 
পরম্পরে্ মিলন, হওয়া ুর্ঘস হয়, হইলেও শুভ ফলগ্রদ হর 
না। আঁতএবু ধুবক যুবতীর প্রতি দগ্িত, নির্ববচনের ভার 
দিলে কোনওঞঅংশে শুভফল হয় না। যুবক যুঁবতীধ হিতৈষী 
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ও বহুজ্ঞ পিতার প্রতি নির্বাচনের ভার থাকিলে সফল দিকেই 
মঙ্গল হইবার সম্ভব । তাহ! হইলে তিনি অভিজ্ঞতাবঃল উপযুক্ত 
পাত্র পাত্রী পরনর্বাচন কবিরা তাহাদিগের সুখসম্পাদন করিতে 
পারেন ও যুবুক যুবতীকে নৈরাশ্রজনিত কোন প্রকার মনস্তাপ 
পাইতে হয় নাঁ। বাস্তবিক ঘুবক যুবতীর অপেক্ষা! পিত্রাদির 
নির্বাচন যে অধিক হিতকর, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও 
প্রতিপন্ন হইতেছে । ইংলগ্ে বিধাহ-ভঙ্গের বাহুল্য ও ভারতীয় 
নরনারীর দাম্পত্যান্রাগ ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ । ভারতীয় 
নির্বাচন-প্রণালীর তাদুশ উৎকৃষ্ট ফল এক্ষণে দেখাইবার উপশক্ব 
নাই। কারণ সমাজমধ্যে কতকগুলি দোষ প্রবিষ্ট হওয়াতে 
অনেক পিতামার্জই উপশুক্ত পাত্রপাত্রীনির্বাচনে অশক্ত হেন । 
ঘি এসকল দোষ সংশোধিত হয়-যদি ভীক্তকৌলীন্তগ্রথা, 
বহুবিবাহ, কন্তা। বিক্রয়, অযথা পথগ্রহণ এভতি হিন্ুশাজ- 
বিরোধী কদর্য ব্যবহারগুলির সংশোধন হয়, তাহা হইলে 
পিত্রাদির কৃত পাত্রপাত্রীনিব্বাচন সর্বদৌষশৃন্ত হইত্তে পারে । 
তাহ! হইলে ভারত দম্পতি-প্রণয়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থান হয়। 

আর এক কথ।। কেবল পতিপত্বীর পরস্পরে মনোমিলন 
হইলেই সংসার সুখের হয় না। পিতামাতারও বধূটী মনোনীত 
হওয়। আবশ্যক । তাহা না হইলে যুৰকগণ পিতৃপরায়ণ হইতে 
পারে না। অনেকে স্ত্রীর দোষে পিতামাতা ও ভ্রাতাভগিনীগণকে 
অশ্রদ্ধী করে, এমন কি তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হুইয়াও 
যায়। এই জন্ত ইংলও প্রভৃতি দেশে একান্নবর্তী পরিবার 
দেখিতে পাওয়া? যায় না। তত্ংদেশে কত-কত বুদ্ধ বিল- 
ক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন বহুপুত্রপত্বেও আহারাদির কেশে আ্রিয়মাণ 
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"হয়েন 1* বিবাহ কি কেবল আত্মস্্রখের জন্য ? অন্ুশ্য কঞ্ধনই 
না। অনগ্মিসে ঈশ্বরনির্দিষ্ট কাধ্য সম্পাদন করিতে সুক্ষম হই- 
বার জন্তই বিবাস্ক আবশ্যক | বিবাহ করিয়! জনিক্মে সুসস্তান 
জন্মদান করিবে, তাহাদের ঘথোচিত প্রতিপালন ওঁ শিক্ষাদানাদি 
করিবে» পিতামাতার সেব1 করিবে, আত্মীর স্বজন, প্রতিবেশী, 
সঙ্জাতি, স্বদেশী, অতিথি ও বিপন্লগণের যথাসম্ভব মহায়তা 
করিবে, এবং এক ছদরে পরমেশ্ববরের আতরাবনা কৰিবে। 
এইনরমস্তই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ; উল্দিয়স্থ চরিতার্থ 
করা বিবাহের উদ্দেশ্য নহেকত্তব্য বা ধঙ্বকন্ম সম্পাদন 
করছই বিবাহের মুখ, উদ্দেশ্য । বিবাই না করিলে মানব একাকী 
সকল খুকার ধন্মাচরণ করিতে পারে না, স্ত্রীর সহযোগে 
এ সকল স্শৃঙ্খুল সম্পশ্ন হয় বলিয়াই জ্ীর নাম সইবর্ষ্ণী। 
ইন্দ্রিয়াদির স্ুপীন হইয়া নির্বাচন করিয়! বিবাহ করিলে সে 
দম্পতীর ধরন্মীচরণের প্রতি মন থাকে না, ইন্ছিয় চরিতার্থ 
ও পরস্পরের প্রতি গ্রণর প্রকাশ করাই তাহাদের মুখ্যকার্ধ্য 
হয়। পিতামাত) সকল দিক দেখিয়া যে পাত্র পাত্রী স্থির করেন, 
তাহারা মিলিত হইয়া সকল প্রকার কর্ডব্য কাধ্য করিতে 
সক্ষম হয় ও আপনার সুখ অপেক্ষা আম্মীর ও দেশের হিতের 
দিকে তাহাদের দৃষ্টি অধিক থাকে । 

যুবকবুবতীর মতানগুসারে বিবাহ হওয়ার পদ্ধতি যে ভাল 
নয়, তান আরও একটা বিবঘ বিবেচনা করিলে বুঝা ঘুর । 
ভারতে ুক্ত পদ্ধতি নিতান্ত,অজ্ঞাত ছিল £, পূর্বব কালে গান্ধবর 
বিবাহ ০ ম্বয়ধীর প্রণা ভারতে বিশেষরূপ প্রচ্চলিত ছিল। 
খবিগণ উহার অপকারিতা বুঝিতে পারিয়াইন্উিক থা রহিত 
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করিয়াছেন! অনিষ্টকর না হইলে কখনই উহা রহিন্দ হইত 
না। গান্ধব্ব বিবাহ ও স্য়গ্বরপ্রথ! ম্বাভাবিক, সতরাং উহা 
অসভ্যতা, ব্রাহ্ম বিবাহ কৃত্রিম ও উপকারক্‌ সুতরাং উহ1 
সভ্যতা । স্ভাতা যদি অসভ্যতা অপেক্ষ। ভাল হয়, তবে ত্রাহ্গ- 
বিবাহ ষে গান্ধব্ব বিবাহ অপেক্ষা উৎকুষ্ট, তাহাতে আর সন্দেছ 
কি? এই জন্তই পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে কেবলমাত্র যুবক- 
যুৰতীর মতাক্ুলারে বিবাহ দেওষ়1 হয় নাঁ। ধাহাঁরা মনে করেন 
যুরোপে যুৰকঘুবত্বর মতানুসারেই বিবাহ হইয়া থাকে, 
তাহার! নিতান্ত ভ্রীস্ত। বাস্তবিক ইংলও গ্রভৃতি দেশের 
উচ্চঘরে পিতামাতার অনভিমতে কোন বিবাহ হয় না। তথায় 
ফ্বক যুবতীদিগের মত লওয়1 হইয়া থাঁকে বটে, কিন্তু-তাহার! 
বে পান্র ব1 পাত্রী নির্বাচন করে, তাহ ধদি প্তাব অনভিমত 
তয়, তাহা হইলে সে বিবাহ হইতে পারে না । স্তবাং তাহাকে 
প্রক্কত গান্ধব্ব বিবাহ বলা বায় না। অধিকস্ত তাহাতে অনেক 
অঘটন ঘটিয়া থাকে । অনেকে প্রণয়াকাজ্ষার তৃপ্তি সাধন 
করিতে না পারিয়। আন্মবিনাশ সাধন করে ও অনেকে 
চিরুকালের জ্বন্ত প্রণয়নৈরাশ্যজনিত দুঃখে ভামিতে থাকে । 
অতএব উক্তরূপ মত গ্রহণ কর? অপেক্ষা আদৌ তাহাদের মতের 
অপেক্ষা না করাই ভাল। তবে যে সকল পাত্র বা পাত্রী 
পিতামাতার অভিমত, সে সকলের মধ্য হইতে মনোজ্ঞ নির্বাচন 
করিলার ক্ষমত। পুত্রকন্তাকে দেওয়ায় উপকার আছে । কেননা 
তাহাতে নৈরাশ্য বা মন্দ নির্বাচনের আশঙ্কা নাই, গ্রভ্যুত 
পিতা ও নিাক্ত উভয়ের নির্বাচন করায় তাঁখা আরও দোষ- 
শূন্ত হয়। 
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বালা বিবাহ। 

এক্ষপে্গিকরূপ বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত দেখ স্তাবগ্যক। 
যুঝ়োপীরসভ্য তান্থুরাগী ব্যক্তিগণ বাল্যবিবাহের নিতান্ত বিরোধী। 
কিন্তু বখন জপ্রমাণ হইল, গান্ধর্বিবাহ সমূহ অনিষ্টকর ॥ 
তখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা জন্মিবার পুর্েই বিবাহ হওয়া 
উচিত। কেননা আধিক ব্যস পর্যন্ত বিবাহ ন! হইলে কাহারও 
না কাহারও প্রতি অন্্রাগ জন্মিতে পারে। সে অনুরাগ অপাত্রে 
স্থা্গিত হইলে পিতামাতা তাহাদের বিবাহে বাধাদেন, সুতরাং 
যুবকযুনতী অতিশয় কষ্ট পায়। অল্পবয়সে বিবাহ হইলে এ 
দোস্ক ঘটিতে পারে,না। বিশেষতঃ বাল্যবিবাহে বিবাহ-বন্ধন 
যে দু হর, যৌুবনবিবাহে নেরূপ হর না। কেনন1 বাল্যকালে 
যেরূপ অকৃত্রিম *প্রণয় জন্মে অর্থাৎ বাল্যকালজাত প্রণয় যেরূপ 
দৃঢ় ও স্থায়ী হুক, অন্ত কোনও সময়ে সেরূপ হয় না। তাইবালসণ। 
হৃদয়ের অতি যত্বের ধন ॥ যাহাদগের সভিত একজ বালা- 
ক্রীড়া ও বিদ্যাভ্যাস কৰা যায, তাহারা অক্াত্রম প্রণরপাত্র, 
কোন কালেই তাহাদের প্রণর বিস্মৃত হইতে পারা থার না। 
থে কালে হৃদয় কোমল ও নিশি থাকে, যখন স্বার্থপরতা বা 
ইন্জ্িয়বিকার মনকে কলুধিত করে না, যখন সাংসারিক জটিল 
ভাবে হৃদয় বক্রীভূত হয় নাই, যে সময়ে সন্দেহ ও অবিশ্বা 
হৃদয়ে স্থান পায় নাই, সেই পবিজ্র বালাকালে যে সহচরের 
সহিত নিতাস্ত অক্ত্রিম ও বিশুদ্ধ প্রণয় জন্মিবে তাহাতে আর 
সন্দেহ কি ক? বাল্যকালের হ্ুদযস্থ প্রণরাঙথপ্রত্তরে লৌহাস্কনের 
স্টায় চা ছয়। বয়স যত অধিক হইতে গ্লাকে, ততই 
স্বার্থপরতা, স্দৈহ, অবিশ্বাস ও ইন্িয়বিকার্্ি' ্রক্প্ত হইতে 


৯৯৮ মানব-তত্বব । 


থাকলে ও ততই সাংসারিক চাতুরী শিক্ষা করিয়া মানব, কুটিল- 
হৃদয় হযু। সুতরাং বয়োধিকের প্রণর প্রায়ই নিষিত্ব-সম্ভৃত 
হইয়া থাকে। তখন কেহ রূপ ও কেহ গুণে মুগ্ধ কইয়া, কেহ 
অর্থলুন্ধ হইয়া ও কেহ কোন স্বাথসাধনমানসে প্রণয়াকাজ্জী 
হইয়া! থাকে । বালক বালিকার স্তায় নিঃস্বার্থ ও অনৈমিত্তিক 
প্রণয় সে সময়ে হইবার যোই নাই। স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে 
বা নিগিত্বের অভাব হইলে তজ্জাত প্রণরও দূরীভূত হয়। 
কিন্তু বাঁল্যকালের প্রণয় কোনও স্বার্থ বা নিমিভখুলক 
নহে, কোনও স্বার্থ ব শিমিভও সে প্রপরকে নষ্ট করিতে 
পারে না। বাল্যমিলন-জাত প্রণ্» পুতরন্েহাদি নিসর্গ 
পন্ন প্রণয়ের স্তায় হইয়! হৃদয়ের সহিত দৃঢ়সদ্বদ্ধ হইয়া "যায়, 
প্রাণ থাকিতে তাহা নষ্ট হয় নাঁ। ইংলও ও ভারত এ বিষয়ের 
প্রমাণ স্থল; অধিক ব্যসে বিবাহ হ্ষু বলিব! ইংল্‌ও প্রভৃতি 
দেশে সহস্র সহস্র বিধাহভক্গ হইতেছে, কিন্তু বাল্যবিবাহপরায়ণ 
ভাবতে বিবাহ ভঙ্গ হওয় দূরে থাকুক, তথায় পতিব মৃত্যুতে 
সতী আআ্মদেহ বিসজ্জন কৰে । 

বাহারা বলেন, পরে বিবাহ করিতে পারিবে না, এই 
নামাজিক নিয়ম থাকতেই ভারতীয় স্ত্রীরা ছুঃখ সহা করিতে 
পারিবে না বলিয়া সহদ্ৃতা হইত, তীহারা নিতাস্ত ভ্রাস্ত। 
তাহার! কি জানেন মাঁ যে, যে সকণ জ্্ীর সহমৃতা হইত, তাঁহার 
অরিকাংশই অধিকবয়স্কা, এমন কি অনেকে ৪১০ পুত্রেছ্ খাতা ? 
এব্ধপ বযন্থা স্ত্রীর ইশ্রিয়-পরায়ণতা এত প্রবল মনে করা নিতাস্ত 
হাস্তাম্পদ।- বিশেষতঃ ইন্জিয় চরিতার্থ করিতে না পারার ভগ্মে 
প্রাথ পরিত্যগ করিতে উদ্যুক্ত হওয়া! সম্ভব, নহে। তাহা 
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যন্দি হত, তাহা! হইলে যে সকল কুলীনকন্যা 49 ঘুক্সেপীয় 
কুমারীদিঞীর বিবাহ হইবার আশা ত্যাগ হইয়াছে, তুহাদিগের 
মধ্যে অন্ততঃ একজনও প্রাণত্যাগ করিত এবং আধুনিক হিন্দু 
বিধবাগণও উপায়ান্তর অবলন্থনে প্রাণত্যগ কষিত। কিন্তু 
তাহা যখন কেহ করে না, তখন উক্তরূপ কল্পণা নিতাস্ত 
ভ্রমাত্মক। অকৃত্রিম প্রণয় ও তছুগযোগী কত্তব্য জ্ঞানই যে 
সহমরণের কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই। যদ্দি বল, তবে 
পুরীষেরা স্ত্রীর সহিত সহ্মৃত হইত না কেন? অক্কত্রিন প্রণয় 
কি কেবল স্ত্রীর হয়, পুরুষের হস না? বিধবা-বিবাহ প্রকরণ 
পাঠ করিলে ইহার ,কারণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। 

*বানুযুবিবাছে অধিক প্রণয় জন্মিবার আর এক কারণ এই 
যে, তখন স্ত্রী পুরুষ কোন বিশেষ সংস্কারাপীন হয় না, সুতরাং 
বিবাহাস্তে উভয়ই এক রূপ সংস্কারবিশিষ্ট হওয়াতে অধিক 
প্রণরবান হয়। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে স্ত্রী ও পুরুষের 
ভিন্নরূপ বিশ্বাস ও সংঙ্কার জন্মিতে পারে । সুতরাং তাহাদের 
মনোভঙ্গ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা । পুরুষের ত্রান্মধন্ধের প্রতি 
ও স্ত্রীর হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বা্দ বন্ধমূল হইয়া! ঘাওরার পর 
উভয়ে যদি বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে কথনও 
তাহাদের মনোমিলন হইতে পাত্রে না। কেননা তখন কেহ 
কাহারও বদ্ধমূল সংস্কার ও বিশ্বাস তৃঙ্গ করিতে পারে না। 
ঘেমনঞ্হাড়ি তেমনি সরা" স্্রীপুরুষ সম্বন্ধে এই যে প্রক্তাদটা 
আছে, ডাহা এক কালে মিখ্যা হয়। অধ্এব যখন বিবাহ-বন্ধন 
বাবজ্ীধনের তীন্ত দৃঢ় করা একান্ত আবশ্তু, তখন বাল্যকালে 
বিবাহ হওয়াসই্ সর্জাতোভাবে উচিত। 


২০০ মানব-তর্ব। 


বাল্য বিনাহের আর একটী উৎকৃষ্ট গুণ এই যে, বিবাহ 
কালে দর্শতীর মনে কোনও প্রকার অপবিত্র ভার্ষেরই উদয় 
হয় নাঁ। তাহারা যেন কোন স্বর্গীয় ভাবে ম্লিনিত হইতেছে 
বোধ করে । অধিক বয়মের বিবাহে সে পবিত্রতা থাকা দূরে 
থাকুক, তাহা কেবল অশ্লীল ও অপবিত্র ভাবেই পরিপূর্ণ । 
তাহাতে কেবল ইজির ও প্লিপুর ব্যাপারই প্রকাশিত হগ্ন | 
বিশেষতঃ স্ত্রী জাতি অতি কদধ্য ব্যবহার প্রকাশ পার। 
কেননা বিবাহিতা স্ত্রীকে পিতৃমাত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বাঁরী- 
গৃহে যাইভে হয় । ইন্ছ্রিরাধীন হইয়া আজন্মসহচর, হৃদয়- 
সর্বশ্ব, পরযোপকারী পিতা, মাতা, ভ্রাতা,.ভগিনীর শ্লেহরজ্, 
ছেদন করিম! অপরিচিত বাঁ ক্ষণপরিচিত, পুরুষের, সহিত 
অপবিত্র ভাবে যাওয়া কি যুবতীর পক্ষে নিতান্ত লঙ্জাকর ও 
কৃত্রদ্ধ ববেহবে নয % উহা! কি রুমীর মানবেচিত যয না 
সভ্যতার চিহ্ন? ইশ্বর কি রমণীঙ্গদয় এনন নির্পজ্জ ও কঠিন 
কৰিয়াছেন, যে যুৰতীগণ কেবল রিপুর বশবন্তাী হইয়! অক্ষপ্ 
মনে সমস্ত জেহ মমতা পরিত্যাগ পুর্ধক হ্ৃদর়সর্ধস্ব গ্রাণসম 
পিতা মাতাকে চিরজীবনের মত্ত পরিত্যাগ করির। ক্ষণপরি- 
[টতের সহিত চলিবা! যাইতে পারে ? সেই বৌড়শী কি বিংশীকে 
ধিক্‌, যে পিতামাতাদির এবিধ অকৃত্রিম প্রণয় উপেক্ষা করিয়! 
এক জন পথিকের সহিত অপবিত্র ভাবে গমন করে। এই 
পাশরদৃপ্ত অতি দ্বণাকর। এই পশুব্যবহার কখনও মানে - 
চিত্ত নহে। বাল্যবিবাহিতা বালিকাকে এরূপ রাঁক্ষপোচিত 
ব্যবহার প্রকা'ণ করিতে হয় না। পিতা বার্লিকার জপযোগী 
পতি স্থির” করিয়া যজ্ঞবিশেষে্র অনুষ্ঠান দ্বারা, অল্প বয়সেই 
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এরূপ ভ্ঞবে তাহার সহিত মিলাইয়া দেন যে, বাতিক গ্রিতা- 
মাতাকে পরিত্যাগ করিবার পূর্কেই এ যুবাকে ঠ্রিতৃনিদদিস্ 
ঈশ্বরদত্ত পরমব্ভু বলিয়া! জানিতে পারে। বালাঙ্কাল হইতে 
পুনঃ পুনঃ পিতৃভবনে ও শ্বশুরালয়ে তাহাকে দেখিয়া, স্বামীকে 
চিরপরিচিতের ভ্তায় মনে করে ও ক্রমে ক্রমে স্বামী, ভ্রাত্রাদি 
বালসহচর তুলা হইয়া পড়ে । কখন পিতৃ গৃহে ও কখনও স্বামী 
গৃহে বাদ করে, কখনও পিতামাতার ও কথন স্বামীর সেব। 
করে । অতএব যদি পবিত্রতা, প্রণয়, কৃতজ্ঞভা ও লজ্জা সভ্য 
ব্যবহার ভয়, অশ্লীল! পরিত্যাগ ধদি মানবীয় ব্যবহার হয়, 
তন্চে বাল্যবিবাহ থে 56 তাহাতে সন্দেহ নাই? 


অধিক বুরসে বিবুহ স্বাভাবিক» সুতরাং পুর্ব নির্দিষ্ট লক্ষণা- 
হুসারে উহ, ুভ্যতা এবং বণ্যাবিবাহ কৃত্রিম ও উপকারক 
স্ৃতরাং উহ সভ্যতা । 





কিন্ত তাহা বলির নিতান্ত অন্পবর্পে বিবাহ হওর1 উচিত নয় । 
কেনলা নিতান্ত অল্প ব্বদে বিবাহ হইলে মানবগণ অল্পবয়দে 
প্রণয়মগ্র ও সন্তান-ভারে জড়িত হইয়। জ্ঞানাজ্জনে অশক্ত ও 
অর্থাভাবে ক্রিষ্ট হয় ও অপর বীজে দুর্বল সন্তান জন্মিতে পারে, 
পাশ্চত্য সভ্যতা-পরারণগণ এই সকল দোষের উল্লেখ করিয়াই 
বাল্যবিবাহের নিন্দা করেন, উহার গুণগুলি দেখেন নাঁ। কিন্ত 
পুরুষজাতির কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে বিবাহ দিলে এই সকল দৌষ 
নিবাৰিজ্ত হইতে পারে । রুরোপীয় পঙ্িতেরাই সপ্রমাণ কুয়া 
ছেন, অধিক-বর্ পুরুষের ,ওরসে অল্প-বৃষ্কা নারীর গর্ভে জাত 
সন্ফান হুর্বল ছয় না। প্রান্কৃতিক নিয়্মান্স্ারেও দেখা 
যাইতেছে, শ্রী অপেক্ষা অন্ততঃ ৫1৬ বর্ঠীরঞ*্পঞ্চে পুরুষের 
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সন্তানজননশৃক্তি জন্মে! স্থৃতরাং অধিক-বয়স্ক পুরুষে সহিত 
অল্প-ব়স্থা স্ত্রীর বিবাঁহ হওয়া স্বভাবতঃ উচিত । বি্যাশিক্ষা ও 
ধনোপাজ্জনাদির শক্তিলাভ করিবার জন্যও পুরুষের কিছু বিলম্বে 
বিবাহ হওয়া,আবশ্যক | জ্ীগ্াতির ন্যায় পুরুষকে বিবাহান্তে 
পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে হয় না বলিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক 
বয়সে পুরুষের বিবাহ হইলে তাদৃশ দোষও ঘটে নাঁ। এই জন্য 
মনুর মতে ৮ বৎসরের জ্রীর সহিত ২৪ ব্ৎ্সরের পুরুষ 
অথবা ১২ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ৩০ বৎসরের পুরুষের বিধাহ 
হওয়া উচিত। কিন্ত আমাদের বোধ হয়, এক্ষণে ১০১২ বৎস- 
বের স্ত্রীর সহিত ২০।২২ বৎসরের পুরুষের বিবাহ হওয়া উচ্িত। 
কেনন পুধ্বকালের স্ায় মানব এক্ষণে দীর্ঘজীবী নয় “এবং 
এক্ষণে পুর্বকালের শ্ায় বেদপাঠের আবশ্যকতাও নাই। 
এক্ষণে ২৭২২ বৎসর বরঃক্রম-মধ্যে সিবিল স্যাঙ্স পর্যন্ত 
পরীক্ষা! দেওয়া ধাইতে পারে । যেসকল ধনী সন্তান শিক্ষা বা 
উপাজ্জনাদিতে নিযুক্ত নয়, আমাদের মতে তাহাদের আরও 
২১ বৎসর পুবের বিবাহ হওয়া উঠিত। কেননা কোনও 
কার্য না থাকায় যৌবনলাভের পরেই তাহাদের দুক্ধি-সাঁশক্তি 
জন্মিতে বাঁ অপাৰ্রে প্রণয়-স্থাপন হইতে পারে। খ্ররূপ চেষ্টার 
পূর্বে তাহাদের বিবাহ দিলে তর ধোষ নিবারিত হইবার 
সম্ভাবশ1। 

অনেকে বলিতে পাঁরেন যে, বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে'পুরুষের 
তায় স্ত্রীর বিবাইকাল'বৃদ্ধি করা হইল নাকেন? ত্ত্রীকি শিক্ষা 
করিবে নাট আমর! বলি, আীজাতিরও ধিদ্যাশিক্ষা! কব! 
আবশ্যক বটে, কিন্তু পুরুষের স্থায় তাহাদের, 'অধিক শিখি- 
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বার আল্জশ্যকতা নাই। স্ত্রীজাতির যেরূপ শিক্ষা আবশ্যক, 
অল্প বয়সে বিবাহে সে শিক্ষার বিন্ন ঘটিবার আশঙ্কা, নাইএ 

যত অল্প বয়ভ্রোই বিবাহ হউক, একথা মনে রাখিষ্ঠত হইবে, 
যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সন্তানজননের শক্তি না জন্মিলে 
স্ত্রীপুরুষের একত্র সহবাপ উচিত নয়। এরূপ করিলে নস্তান 
দুর্বল হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। তাই ধর্শাক্্কারগণ 
গর্ভাধান সংস্কারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ সংস্কারের পুঝে 
কোনমতেই স্্রীপুরুষের সহবাঁন করা উচিত নর। স্মৃতরাং 
যত অল্প বয়সেই বিবাহ হউক, তাহাতে কোন দোষ ঘটিবার 
সম্তার্ঘনা থাকে না» তবে বৈধব্যাশল্কা করিয়া নিতান্ত অল্প 
বরর্সে বিপ্নাহ দেওস উচিত নয়। 

অনেকে বলেন, অল্প বয়সে বিবাহ ভইলে বরকন্তা বিবাহের 
ন্মই বৃঝে নধঈ, জতরীং তাহী ণববাই-পদবীচী হইতে পাতে নী) 
বিবাহসময়ে পরম্পরে ঘে প্রজ্ঞা করে, তাহারা তাহার মম 
বুঝে না সুতরাং সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহারা বাধ্য 
নহে। আমরা কিন্তু একথা শুশিরা। হাস্য সম্বরণ করিতে পারি 
না। কেননা অল্প বয়সে ঘে বিবাহের মন্ধধ বুঝিতে পারে না 
তাহার অর্থ কি? সে সময়ে পাপবৃস্তির বিকাশ হয় নাই 
বলিয়া! বিবাহের মর্ম বুঝিতে পারিবে না, ধাহারা একথা 
বলেন, তীছার। কুপ্রবৃত্তি চত্বিতার্থমাত্রষ্্রী বিবাহের উদ্দেস্ঠ 
মনে কষ্ীরন, সুতরাং তাহাদের কথার উত্তর দেওয়াই উচ্চিত 
নয়। বছুন্তবিক বিবাহ এরুপ ঘ্বণেয় ব্যাপার নহে। কেবল 
প্রতিজ্ঞারগনু কুরিবার জন্য বিবাহবন্ধন আীব্ষ স্থায়ী হানি 
লোকে ভ স্থিযতই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়! থাকৈ।* বিবাহ 
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্রশ্তিজ্ঞামূলক হইলে বিবাহভঙ্গও নিয়তই হইবো ' অতএব 
মন্ত্র বুঝা“অপেক্ষা না বুঝাই ভাল। উহাকে মন্তপূর্ত দৈববন্ধন 
বলিয়া জানাই উচিত। 


সবর্ণ-বিবাহাদি । 


পুর্ব বলা। হইয়াছে যে, কেবল স্ত্ীপুরুষের মনোমিলনই 
বিবাহের উদ্দেশ্ত নহে । হৃপুজোত্পাদন ও সাংসারিক কার্ধ্যাদি 
সুনির্বাহই বিবাহের মুখ্য উদ্দেপ্ত। সুতরাং কেবল পরম্পরের 
মনোমিলনের উপায় অনুসন্ধান করিলে চলিবে না। যেরূপ 
বিবাহে সুস্থ গুণবান পুত্র জন্মিতে পারে ও পরস্পারের সহায়তাক়্ 
সাংসারিক কাব্যাদি সুনির্বাহ হয়, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতাস্ত 
আবশ্যক । ভারত ভিন্ন অন্ত কৌনও দেশে নে সক্ষলের প্রতি 
লক্ষ্য নাই। কেবল দম্পতীর পরস্পরের মনোমিণনের প্রতিই 
তাহাদের দৃষ্টি। তাই ইংলগাদি দেশে অধিক-বয়স্কা স্ত্রীর 
সহিত অল্প বয়স্ক পুরুষের এবং জ্ঞাতি ও নিতান্ত আত্মীয় 
কুটুম্ের পুক্রকন্তার পরস্পর বিবাহ হইগ্লা থাকে; এবং তথার 
স্ত্রীপুরুধের আভিজাত্য ও ব্যবপাঁদি বিষয়ে কিছুমাত্র বিচার কর! 
হয় না। 'যদি পরস্পরের মনোমিলন হয়, তবে অন্ত সহ 
দোষও তাঁহার! গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু তাহা যেমন প্রক্কৃতি- 
বিরুদ্ধ, তেমনই অনিষ্টকর। কেননা, যখন স্বভাবতঃ যে বয়সে 
স্ত্ী'ঘুবভী হয়, সে বয়সে পুরুষ বালক থাকে, তখন অর্ধিক-বযস্থা 
স্্রীর সহিত অল্প-বরস্ক পুরুষের অথব পরম্পর সমব্াঁয়ের বিবাহ 
ষে স্তব্ধ ও ক্ষতিকর তাহাতে আর সন্দেহ কি? ? আমা- 
দের দেশে বৈদিক ব্রাহ্মণের! উহার অপকারিতা বিলক্ষণ অনুভব 
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করিয়া ধাকেন। জ্ঞাতি ও পিতৃমাতৃবন্ুর পুত্রকন্যার্দিগের 
গরম্পর বিধীহে অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা দোধ, বিনবাদক্পিম্বাদ ও 
নানা অস্থবিধা জ্ঞন্ু। তত্ভিন জ্ঞাতি বা সমান রক্তের'্রীপুরূষের 
সন্মিলন-জাত সস্তান অনেকদোধযুক্ত হয়। একথা ফুরোপীয়েরা ও 
স্বীকার করিয়া থাকেন। যেস্ত্রীপুরুষের বিবাহ হয়, তাহারা 
বদি পরম্পরে শ্বজাতি অর্থাৎ সমব্যবদায়ী ও সমান অবশ্থা- 
সম্পন্ন হয়, তাহ' হইলে পরস্পরের কার্যে সুবিধা ও মনের 
মিলন হইবার অধিক সম্ভব । নতুবা উভয়ের প্রন্কৃতি ও অভ্যাপ 
ভিন প্রকারের হইলে মনের তাদৃশ মিলন হয় না, কীর্যোরও 
'অনেক্ষ অস্থুবিধা ঘন্টে। ন্বভাবতঃ পুত্র পিতৃশুণ প্রা হঙছ 
এক্সন্ত' স্পুক্র-প্রাপ্রিজন্য গুণবানের অভিজাতোৎপন্ন পুত্রেৰ 
সহিত বিবাহজ্দে্য়। উচিত । এই সকল কারণে ভারতে কৌলীবা- 
প্রথা, সবর্প-কিবাহ নিয়ম, জ্ঞাতিকুটুত্বের পুত্রকন্ত! ধিবাহ নিষেধ 
ও বর অপেক্ষা কন্যা কনিষ্ঠ হইবার বিধান হইয়াছে । সবর্ণ- 
বিবাহ সন্বন্বীয় আর আর কথা জাতিভেদপ্রকরণে বিবৃষ্ঠ 
হইল। 

ভারতীয় বিবাহ.পদ্ধতির আর একটা অতি উৎকৃষ্ট গুণ এই' 
যে, গ্র প্রণালী-অন্ুসারে বিবাহকালে বরক্ভার মনে কোন 
প্রকার ইঞ্জিয়বিকাঁর উপস্থিত হয় না, প্রত্যুত্ত, অতি পবিজ্র 
গর্থীয় ভাবেরই উদয় হ্য়। হদয়সর্ব্বস্ড আজন্মসহায়ঃ পবম 
প্রপর্কামপ্দী, পিতাঁমাতাদি পরিত্যাগ বরিয়ু সরলা বালিকাকে 
থে অপরিহটিতৈর সহিভ চিরক্ষাল বাস করিতে হইবে, তাছাঁর 
সহিত গিলন ন্বুরিয়া দিবার জন্য ভারতীয় লিবাহুপদ্ধতি অন্তি 
উৎন্কষ্ট উপায় ।* উহা নিতান্ত হাঁদয়গ্রাহী ও প্রক্কত নব-হৃদত- 
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ংখোঁজনের উপযুক্ত । ভারতীয় বরকন্যা ও সর্বশীধারণে 
বিবাহবে একটা অবশ্যকর্তব্য যজ্ঞবিশেষ ও বিবাহদিনণকে একটা 
গাবত্র শুভাদন মনে করেন। বিবাহব্যাপারে নানাবিধ গীতবাদ্য, 
আম্মীর্ব ও লহুবিধ লোকসমাগণ, ভূরিভোজন, দরিদ্রাদিকে 
অর্থ দান, উপগত পিত্রাদির শ্রাদ্ধ, গৃহাদির পারিপাট্য ও সজ্জা, 
বরকন্তা ও সহ্যাত্রীদিগের বেশভৃষা ও নানাবিধ আমোদ, 
আম্ধীয়ত। ও সৌহা্গ মিশিত থাকাষ উহা! একটা মহোতসবের 
স্টায় হয় ও বিবাহের সংস্কার নাম সার্থক হয়। উহ্থাতে নর- 
নারীর মন এরূপ মিলিত করে যে, বিবাহ দৃটীকরণ জঙ্ক। সাক্ষী 
ও রেজিষ্টারির প্রয়োজন হয় না। এরূপ পবিজ্র ও মনোশিলন- 
করব বিবাহপদ্ধতি পৃথিবীর আর কোনও দেশেই নাই। পাক্ষী 
ও রেজেষ্টরী ভিন্ন প্রায় কোন দেশেরই বিবাহ সম্পন্ন হয় না। 
খী সকল দেশে বিবাহ বিষয়ব্যাপারের চুক্তিবিশষের সাক 
বলিয়া বোধ হয়। কিস্ত প্রণয়ের চুক্তি, ভক্তিব চুক্তি ও শ্রদ্ধার 
চুক্তি কি নিতান্ত হান্তাম্পদ নয় ? উহাতে কি মানবীয় উচ্চতার 
চিহ্মাত্রও প্রকাশ পায়? না প্রণয়ের কিছুমাত্র পবিত্রতা ও 
সুগ্ধকারিতা থাকে ? ভারতীয় বিবাহ ধর্মের একটা প্রধান 
অঙ্গ এবং ভারতে স্ত্রীর নাম সহধর্শিন্ি ও অদ্ধাঙ্গ। ভারতীয় 
পতিপত্ীর স্তায় যুগলমুন্তি পৃথিবীর আর কোনও দেশে নাই। 
যে মুরোপীয় সভ্যতান্থরাগ্গী মহাশয়ের এমত উৎকৃষ্ট বিবাহ- 
পহ,তি পরিত্যাগ করিয়া, ফুরোপীয় প্রথার অন্থকরণ করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহার' প্রকৃত ধর্খের মর্ম বুঝিতে পারেন নাই, 
সভ্যতার অর্থ হবদ্য়ঙ্গম করিতে পারেন নাই ও মানবের দেবত্ব 
উপলব্ধি কঙ্কিতে পারেন নাই । 
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এই সকল ছ্িতসাধনের জন্যই ভারতে বিধবাবিক্বাহ নিষিদ্ধ 
হইয়াছে কিন্তু নবযুবকগণ উহার হিতকারিত] বুঝিতে না! 
পারিক্বা বিধবাগণের বিবাহ দিবার জন্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া- 
ছেন। স্ত্রীবিয়োগান্তে পুরুষ পুনর্বিশহ করিতে পারে, কিন্তু 
পতিবিয়োগে ী পুনর্বিবাহ করিতে পারে না, ইহা দেখিয়া! 
আধুনিক নবামন্প্রদায় ভারতীয় পুরুষপপ্প্রদায়কে নিতান্ত নিষ্ঠুর 
ও স্বার্থপর বলিয়া! নিন্দা করিয়া থাকেন । কিন্ত তাহারা যদি 
ভাঙ্গরূপ বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা! হইলে বিধবাবিবাহ্থের 
অপকাৰ্িতা ও তন্িষেধেব কারণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন । 
অনুসন্ধ]ুন করিলে জানিতে পারা যাঁ যে, সকল দেশেই 
স্ষাভ্টুি। কুকি নাজ বাবষণ বদ্ধ) কর্ম, ঞ্। ঘষে 
ভিন্ন ভিন্ন ব্ূপ এমত কতকগুলি নিয়ম আছে যে, তদৰলম্বনে 
চলিলে সকল স্ত্রীর বিবাহ হইতে পারে না। সকল স্ত্রীর 
চিরকাল ন্বামী সংযুক্ত থাকিতে পারিবার অনুকূল ব্যবস্থা প্রান্ব 
কোন দেশেই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, 
সকল নারীর চিরকাল শ্বামীসহবাস ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় । 
ংলগে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্ত তথা কত 
কুষারী চিরকাল অবিবাহিত থাকে ? ভারতে বন্বিবাহ প্রচলিত 
ও বিধঙ্গা-বিবাহ নিষেধ আছে, তথাপি *কন্তার বিবাছের& জন্য 
কোন্‌ ব্যক্তি চিন্তিত না হেন? পশ্চিম দশের লোকেরা কন্যা- 
পায় হইত উদ্ধীর হইবার জন্য কত কন্তার প্রাথ্থ নষ্ট করে। 
অতএব বখনস্পন্টই বুঝা যাইতেছে যে, বর্তৃকখ্চলি স্ত্রীকে চির- 
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স্বামীসহবানন্থুখ হইতে বঞ্চিত হইতেই হইবে, তখন কুমারীর 
বিবাহ বন্ধ না করিয়া বিধবাবিবাহ বন্ধ রাখাই উচিত ? 
কেননা তাছা হইলে সকলের প্রতি পক্ষপাতশূন্থু তায় ব্যবহার 
কর! হয়, এবং গাহ্‌ম্থ্য প্রণালীও ভুনিয়ঘে চলে) নচেৎ কোবও 
রমনী দশবার বিবাহ করিবে ও কেস একবারও বিবাহ দ্বরিত্তে 
পারিবে না, এরূপ নিয়ম নিতাস্ত পক্ষপাত-দৃষিত | 

বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিলে, গাহস্থ্য ধর্মের আদে দুড়ত। 
থাকে না। গৃহের লক্ষীস্বর্ূপা ভ্ত্রীজাতির বাসস্থান নিদ্দি্ না 
গাকিলে গৃহের নির্দিষ্টতা থাকে না। স্ত্রীজাতি বাল্যকালে 
পিতৃভব্বনে থাকে, পরে স্বামীভবনে আদিয়। স্থির হয় বলিস, 
স্বামীত্ববনের সুশৃঙ্খলা-সম্পাদনে তাহাদের যত্ব হয়, পিতৃগৃহেত্ব 
কোনঞ কার্ধো তাহাদের তত মনোনিবিষ্ট হম না। কিন্তু স্ত্রী 
যদি জানে যে স্বামীর মৃত্যু-অস্তে তাহাকে অন্ত স্থানে যাইতে 
কইবে, তাহা হইলে সে গৃহকার্যে দৃঢ়কূপে মনোযোগী হইবে 
কেন? তাহা হইলে স্থারী কোনও কার্যেই তাহার মনোয়োগ 
হুইতে পারে না) আবার স্বামিও ঘদি জানে; যে, তাহার মৃত্যুর 
পর ত্বাহার স্ত্রী অন্ধত্র গম্দ করিবে ও তৎসঙ্কে তাহার অল্পবয়স্ক 
পুত্বেরাও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, তাহা। হইলে 
তাছারও স্থায়ী গৃহ-নিম্মাণে প্রবৃতি হয় না। ইংলও তাহার 
গ্রমাণ। তথায় বিধৰাবিবাহ প্রচলিত আছে বলিয়া তথাকার 
প্রায় কোনও লোকেরই স্বকীয় স্থায়ী বাসগৃহ নাই। অক 
লোকেই চিরকাল তিন্নি ভিন্ন সরাই প্রভৃতিতে বাস করিয়া 
জীবন অতিবাহিত করে । এই জন্য তথায় দরিদ্র এত ছুরবস্থা 
এরং গারন্সয-প্রণালীর এত বিশৃঙ্খলা । ভারতে যে অতি দরিজ্র, 
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'তাহারও নিজের গৃহ ও নির্দিষ্ট বাসস্থান আছে, এজন্ক পাশ্ববর্তী 
লোকেরা তীহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে ।* অস্থি দরিদ্রও 
বিপদ্কালে প্রতিবেশীর সহায়ত! প্রাপ্ত হয় । গৃহ ও শিপ্ধি্ট বাস- 
স্থান থাকার কুসীদ-ব্যবলারীদিগের নিকট হইতেওঃআপদ্‌ কালে 
তাহারা খণগ্রহণ করিতে পারে। ইংলগ্ডে মধ্যবষিধলোককে ও 
খণ দিতে লোৌকে আশঙ্কা করে। কেননা তাহার প্রকান্জ 
কোনও বিষয় ৰা নিজের গৃহ নাই। ৰিধবাঁবিবাহ প্রচলিত 
থাকিলে ভারতেও যে এর হুর্মশা ঘটিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? 

পুত্রবতী বিধবার বিবাহ আরও অনিষ্টকর । কেননা পুত্রবতী 
বিধকার বিবাহ হুইল, পুনর্বিবাহিত| বিধবার পুত্রকে হয় 
যাডৃত্যাগ্ু করিতে ছুইবে, অথব! পিহৃ-গৃহ* পিতামভ, পিতামহী 
ও খুল্লতাত* ওহেতি পিতৃপরিজনদিগকে পরিত্যাগ করি! 
একমাত্র মাত্র আশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। বিমাত। হইতে 
ষেকফি কই, তাহা এদেশীয় অনেকে জানেন, কিন্তু ৰিপিতার 
কষ্টের আম্বাদ এদেশবামীরা জানেন না। তাহা ষে আরও 
কষ্টকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুজ্রবতী বিধবার বিবাহ 
হইলে পুত্রকে এ নিদারুণ কষ্টে জঙ্জরীভূত হইতে হ্য়। 

পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণের বৈজ্ঞানিক যুক্তি অন্ধসারেও বিধবা 
বিবাহ উচিত নয়। কেনন' মাল্থস্‌ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, 
যথানিয়মে বংশবৃদ্ধি হইলে সকল লোকের খাদ্য সংকুলন হয় না। 


যে পরিজ্জাণে বংশবৃদ্ধি হয়, খাদ্যবৃদ্ধি তাহা অপেক্ষা অভ্লোক্ষ 
অল্প হয়। এই জন্ত বংশবৃদ্ধি না ক্ধাইলে তাহার মতে 


আহারাক্তাবে মান্য মরিয়। যাইবে । এক্সণে ্ কল্পণেই নিয়ভ 
ু্তিক্ষ ও মহামারী হইতেছে। হ্থতরাং ঝিবানিবাহ প্রচলন 
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বারা" আর” প্রজা বৃদ্ধি করিয়। লোকের কষ্ট বুদ্ধি করা 
কোন€ শতেই উচিত নয়। একথা সভ্য হইলে ' স্রীজাতির 
পুরর্বিবাহ দেওয়| দুরে থাকুক, পুরুষের পরবর্বধিবাহ রহিত 
করাই আবঙ্থুক । সেই জন্ত আজি কালি ছরবস্থাপন্নদিগের 
বিবাহ বহির্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে । অতএব ধাহার! 
বিধবাদিগের ছুঃথে ভুঃখিত হইয়া বিধবাগণের বিবাহ দিবার 
চেষ্টা করেন, ভীহার! কি কুমার কুষারীদিগের দুঃখে হুঃখিত 
হইবেন ন11. দুর্ভিক্ষ ও মহামারীগীড়িতদিগের ভয়ানক 
কষ্টে কি তাহাদের চিত্ত আর্দ্র হইবে না? অথবা! গাহস্থাধর্মের 
শিথিলতা-নিবন্ধন ও দরিদ্রগৃছে জন্মহেতু মানবের দায়িজ্য- 
দুঃখে বাখিত হইবেন ন1? ত্বাহারা কি জানেন না যে, এক 
বিধবাদিগের রিপুচরিতার্থজনিত ছুঃখ ফোচন করিতে গেলে 
সমস্ত প্রকার ছঃখেরই বৃদ্ধি হইবে? বিশেষতঃ ০বিধবাদিগের 
বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকিলে পিতৃভক্তি, সোদরগ্গেহ, বধুপ্রীতি, 
জ্ঞাতিগৌরব, প্রতিবেশীপ্রিয়তা, অতিথিসৎকার প্রভৃতি মানবীন্ব 
উচ্চগুণগুলির এককালেই পরিচালন] হয় না, মানব কেবল পশুর 
টার স্বার্থচিস্তার রত থাকে | এমত জ্ঞানালোকসমুজ্ছল ও উচ্চ 
সভ্যতাসম্পন্ন যুয়োপ কেবল শ্রী দোষেই পশু স্বভাব ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। স্বার্থের জন্ক তাহারা নিষতই মানবজাতির 
বিদোহাচরণ করিতেছেন-_ প্রলোভন ও বল দ্বারা পরের ধন্‌ 
হরণ করিতেছেন । 

বিধবাবিবাছে এই নকল ও অন্টবিধ অন্থৃবিধা আছে 
বলিয়াই খ্ধিবাবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে । নচেৎ, 'পূর্বকালে 
বখন তাঁরতে? বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, তথ্ন উহ? রহিত 
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ছইবারঞ্কারণ কি? ভারতীগ্র খধিগণ এত নিষ্ঠুর৪ও শ্বকর্থপর 
ছিলেন নটি যে, কেবল আপনাদের স্থুথের জন্ক। বিঞ্বাদিগকে 
এন্ত কষ্ট দিয়াঞ্ছেন। পুরুষের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা তু তাহাদের 
বাভিচারে তাদৃশ অনিষ্ট হয় না দেখিয়া অনেকে ৪এরূপ বলিয়া 
থাকেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পুরুষের পুনরবিবান্থে 
শ্রী সকল দোষ লক্ষিত হয় ন] বলিয়াই পুরুষের পুনঠিবাহ নিষেধ 
হয় নাই। প্রত্ুত পুরুষের পুঅর্বিবাহ সন্থেও যখন কন্তার 
পাত্রের অসস্ভাব, তখন পুরুষের পুনাধবাহ বন্ধ হইলে আরও 
পাত্রের অসন্ভাব হইবে 1 তাহ! হইলে উপযুক্ত পাত্রাভাবে আরও 
অঙ্গনক কন্ত] অবিবাহিত) থাকিবে । এই কারণেই পুরুষের 
পুর্নবিস্াহ নিষেধু হয় নাই। কিন্ত তথাপি অধিক বয়সে ও 
উপযুক্ত পুন্তাক্ছি বর্তমানে পুরুষের পুন্ধিবাহ অনুচিত । 

কি স্ত্রীর্গক পুরুষ, উভয়েরই ব্যভিচার দোষাবহ বলিয়া শাস্ত্রে 
কথিত হইয়াছে । তবে যে স্ত্রীর বাভিচারে অধিক শাসন 
তাহার কারণ এই ষে, স্ত্রীর ব্যতিচারে অগন্তের সন্তান তাহার 
গর্ডে স্থান পায়। দেই পরকীয় দোষঘুক্ত জারজ সস্তানের 
প্রতিপালনভার স্বামীর স্বন্ধে গড়ে, পুরুষের ব্যাভিচারে সেরূপ 
কোন অন্তায় ভার জীর স্বন্ধে পতিত হয় না,  তদ্দার। দোষযুক্ত 
জারজ সন্তান সমাজের অন্তশিবিষ্ট হইয়া সমাজকে কলুষিত 
করিতে পারে না। এই জন্ঠই জ্রীর ব্যভিচারের এত শাসন, 
জযথাঞ্ছূর্বলের প্রতি অত্যাচারবাসনার পরিতৃত্তি ব$ গ্ুরুষের 
্বার্থ-ন্ধুধন উহার কারণ ন্হ। 





ঘাদশ পরিচ্ছেদ । 
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পাশ্চাত্যসভ্যতান্থ্রাগী ব্যক্তিগণ বৈষমাদুষিত বলিয়া ভার- 
তীন্ব জাতিভেদপ্রথার নিন্দা করিয়া থাফেন। কিন্তু বাস্ত- 
বিক উহ বৈষম্যদৃষিত বা অনিষ্টকর নছে-প্রত্যুত, উহাই 
মানবজাতির সাম্য-সংস্থাপক ও সর্ব প্রকার মঙ্গলের নিদ্ান। 
জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত থাকিলে মানব্গণ স্ব স্ব অবস্থান 
সন্ষ্ট থাকে ও কাধ্যে সমধিক নিপুখতা লাভ করে, জঙরাং 
সকলের মনের শাস্তি ও কাধ্যের সুশৃঙ্খল] সম্পাদিত হর, 
ধঙ্্োন্নতি ও সমাজশৃঙ্খল! সাধিত হয় এবং বল, বীর্য, বাণিজ্য 
শিল্প, কৃষি ও বিদ্যার্দির সমধিক উন্নতি হয়। ভারতে জাতিতে, 
প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল বলিরা ভারত যেরূপ সত্তপ্প উন্নর্ত 
হইয়াছিল,-ভারতে যেরূপ কবি, শিল্প, বীরত্ব, জ্ঞান ও ধর্মাদিক 
উন্নতি হইয্সাছিল, পৃথিবীর ' আর কোনও দেশেই সেরূপ 
হয্ব নাই। 

জাতিতেদ না থাকিলে মানবগণ শক্তি গনুসারেই কার্য 
করিধা। থাকে। কিন্তু শত্তি সকলের সমান মহে। কাজেই 
মান্নীগণ পরস্পর অতিশয় বিষমাবস্থ হইয়া পড়ে, এএন কি 
অনেকেই আহারীয় পধ্যস্ত পায় না।, এই অস্থবিধা দুর ক্রি, 
বার জন্তই খঁষিগণ জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করিয়াছেন।' অত্যা” 
চার করিবার (রত 'বপূর্বাক এ প্রথা প্রবর্তিত করেন নাই। 
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স্বভারেঞ্ত নিগুট অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া! কার্যটুসৌকর্কা ও 
স্ুখবিধান ধরিবার জন্য এই প্রথা প্রবপ্তিত করিয়কুজেনও 
আদিম কান্দে যে মানবের যেরূপ শক্তি, অধস্থা ও রুচি 
ছিল, সে তানুরূপ কার্ধ্য অবলম্বন করিযান্ছিল। বুলপুর্মক কেহ 
ফাহাকে কোনও কার্ধ্ে প্রবৃত্ব করায় নাই । *যেব্যক্তি তবে 
কার্ধা অধলম্থম করিয়াছিল, তাহার পুজরের সেই কার্ধা করায় 
সুবিধা ও প্রশনত্তি হইবার অধিকতর সম্ভব হওকাতে, পুত্রের 
স্বেষটাপুর্বকই পিত্রবলন্কিত কাধ্য অবলম্বম করিয়া! তাহাতে 
পটুত। লাভ করিয়াছিল) চিরজীবন একবিধ কার্ধ্যে ব্যাপৃত 
খাক্কিলে সে কার্যে যেরূপ পটু জন্মে, বংশানুক্রমিক কার্ষ্যে 
দ্যাপৃত থাকিলে £তদপেক্ষাও অধিক পটৃতা জন্মিবার সম্তব। 
কেন! পুক্রঃত্তি শৈশবকাল হুইতে পিতার চেষ্টিত কার্য সকল 
শ্লবগ্ড হইছে খখকে বখল্যাবধি দিত কউ হইতে কার্য সিক্ত 
কর্বিতে পারে, প্রাকৃতিক নিয়মানছলাবে পিতৃগুণ ও পিড়নিপুণতা! 
পুলে সংক্রামিত হওয়ায় স্বভাবভঃ পিতৃ-ক্াধ্যদক্ষত| জন্মে, অব- 
লক্ষিত ফ্ষার্ধয স্থির থাকায় একমনে কাধ্য শিক্ষা কদ্ধে, কার্ধ্যান্বে- 
ঘণজগ্ত সমক্স নাশ ও অস্থবিধা ঘটে না এবং অভ্যাসের বিপরীন্ত 
কার্যযকরণজন্ত কষ্ট স্বীকার করিতে না হওয়ায় কার্যে দৃঢ় মনঃ- 
ংঘোগ হুয়। এই জন্ত ঢাকায় যেরূপ বন্ত্র ও কাশ্মীরে যেরূপ 
শাল প্রস্বত হঞ্স, এরূপ আর হোঁথাও হয় এই জন্ত কৃষক পুত্র 
ব্ষেরূপ ক্ুষিকা্য ও বাহকপুত্র যেরূপ বহনকার্ধ্যে পটু হয়, স্কন্তে 
সেরূপ হয় না এবং এই স্কট ত্রাঙ্মণ ধেৌঁরূপ ভ্ঞানী ও ক্ষত্রিয় 
যেরূপ বীক্স,হর, প্রূুপ আর কেহ হইতে পারে না। 
ংশাহরূপ্ট কার্য করিবার নিয়ম না৷ থাকিলে৯উর্জ প্রকার 
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বিচগ্ষণতা জন্মীন কঠিন । কেনন1 তাহা হইলে মানবগ? শিক্ষা" 
লাভের ক্বিধ না পাইয়। ও কোন্‌ কার্য অবলর্,ন সুবিধ] 
হইবে, ভাঙা স্থির করিতে না পারিয়া এবং ঈস্সিত-ার্ধ্য প্রান্ত 
না হওয়ায় আ্লভ্যন্ত ও কুচি-বিরুদ্ধ কাধ্য করিতে বাধা হওয়ায় 
অনেকেরই কার্ষো নিপুণতা জন্মে না, অথচ অনভ্যন্ত কষ্টকর 
কাধ্য করিতে বাধ্য হইয়] মহ] ক্লেশ অনুভব করে। পিতা 
আপনার অবস্থার অনুরূপ অবস্থাতেই পুজ্দিগকে প্রতিপালন 
করিয়া থাকেন । সুতরাং যাহার পিতার অবস্থ! ভাল, সে বাঁলা- 
কাল হইছে উত্তম অবস্থায় থাকে এবং সাহার পিতার অবস্থা 
মন্দ, সে বাল্যকাল হইতে মন্দ অবস্থায় থাকে। বাল্যকাল 
তইতে যে বাক্তি যে অবস্থার থাকে, তাহ তাঁচার অভাংস ইইয়। 
যায়, সে অবস্থা মন্দ হইলেও তাঙার পক্ষে কষ্টকর হয় না। 
আব্স্থার ব্যতিক্রম হইলে মানবের অত্যন্ত কষ্ট হয়,। যে ব্যক্তি 
বালাকাল হইতে রৌদ্রবাতাঁদিতে ভ্রমণ করে নাই, কষ্টকর 
কোন কার্ধা করে নাই এবং অপকুষ্ট স্তানে বাস ও অপরুষ্ট জ্ব্য 
ততক্ষণ কবে নাই, তাহাকে যদি নিপ্লত বৌদ্রবাতাদিতে ভ্রমণ, 
শ্রমকব কার্ধা সম্পাদন, অপকৃষ্ট স্থানে বাস ও অপকষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ 
করিজে হয়, তাহা হইলে তাচার কষ্টের সীমা থাকে না। কিন্তু 
যাহাব্না বাল্যকাল হুইনে উক্তপ্রকার অবস্যায় অবস্থিত আছে, 
তাঙ্ঠাবা উক্তরূপ বাত্যদি হইতে কিছুমাত্র কষ্ট অন্ুতব করে না । 
অভ্যাসের এমনই আশ্চর্য শঙ্বি, যে, ততপ্রভাবে নিষ্ শবস্থাপক 
ব্যক্কিদিগের উচ্চ ব্যবহারও কষ্টক'র, বলিয়া! বোধ ছয়।, ধাহারা 
স্বনাম বা পুপ্রনামবন্য অর্থাৎ ধাহারা হশক্কি ব পু্রশক্তি প্রভাবে 
নিষ্ন অবর্থী হইতে উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের কা্ধ্য- 
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ব্যবহাক্জদেখিলেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যুয়। রূপ 
ব্যক্তিরা বঁল্যাত্যাদের বিপরীত উন্নতাবস্থায় থাঢুকতে লঙ্ভিত 
ও অন্ুখী বোধ ক্রেন, এমন কি অনেকে উৎকুষ্ট আহার ও 
উতকষ্ট পরিধেয় ব্যবহার করিতেও কুন্ঠিত হয়েন। বস্ততঃ 
উদ্নতাবস্থা হইতে নিম়াবস্থায় পতিত হইলে মানঝের যেরূপ কষ্ট 
হয়, নিগ্নাবস্থা হইতে উচ্চাবস্থায় উখিত হইলে সেরূপ সুখ হস্ 
না। অতএব যে নিয়ম অবলম্বন করিলে মানবের নিয়ত অবস্থা 
বিপর্ধ্যয় না ঘটে, সেই [নিয়মই উতকৃষ্ট। কিন্তু যাহার যেকধপ 
ইচ্ছা, মে সেরূপ কার্য করিলে নিরত অবস্থাবিপধ্্যয় ঘটে, 
সুত্তরাং ভাহা যানবের সমূহ দ্ঃথের কারণ। কেননা ক্যক- 
পুর্ণ ফুদ ব্রাঙ্গণ্রের কার্ধ্য করে» তবে ব্রাঙ্গণপুত্রকে কৃষকের 
কার্য করিদুত বাধ্য হইতে হইবে, বাহকপুত্র বদি কুস্তকারের 
ককাধ্য করেক তবে কুভকারপুভ্রকে বাহকের কার্য করিতে 
হইবে, বিষ্টাবাহী যদি তন্তবায় হয়, তবে তত্তবায়পুত্রকে বিষ্ঠা 
বহন কার্য করিতে হইবে । কেনন। পৃথিবীতে যতবিধ ব্যবসায় 
আছে, তৎসমস্তই আবশ্তাক, কোনও একটী কাধ্যের লোপ বা 
নযুনাধিকা হইলে বিশ্বকাধ্য চলে না। স্তরাং কৃষকপুত্রের। 
বদি ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে কুষকবৃত্তির অল্লতা 
ও ব্রাঙ্গণবৃত্তির আধিক্য হয় ও এ ন্যুনাধিক্য দুর করিবার জন্য 
ত্রাঙ্মণপুত্দিগকে শ্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া! অন্য বৃত্তি অবলম্বন 
করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন ব্যবসারীকে কিরাত 
বলত করিতে হইবে । *কাজে কাজেই নিম্বত মানবের অবস্থা- 
পরিবর্তনিন্ ঠুঃখ ঘটে । সুতরাং যাহাদের রৌদ্রবাতাদি সম 
করিবার শা লাই, তাহাদিগকে রৌদ্র £বাতীদিভে ক্রিই ও 
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পীড়িন্ত হইতে হয়, যাহীর্গিগের দুর্গন্ধ সহা করিবার শনি নাই, 
তাহাদিগক্কে বিষ্টাবহনরূপ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কষ্টকর"ও পীড়া- 
জনক কার্ধাকরিতে হয় ও বাহারের বছন-কার্যা ও হলচালনো- 
পযোগী শরীরের দৃঢ়তা নাই, তাহাদিগকে এ সকল অসহা কষ্ট- 
কর কার্য কন্িতে বাধ্য হইতে হয়। তাহাতে রোগ, দারিতরয, 
নৈরাশ্ট এবং কার্যে অনিচ্ছা ও অপটুতা জন্মে । কিদ্ত মানৰ 
ব্দি বংশান্ক্রমিক কা্যে রত থাকে, তাহা হইলে কাহাফেও 
অবস্থাবিপর্য্যক্ম জন্য কষ্ট পাইতে হয় না! সকলেই স্ব স্ব 
অভ্যাসমত কার্য সম্পাদন করিয়া শ্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করে। 
উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইলান না বলিয়াও কাহারও ছঃখ হয় লা 
যে যাহা চাষ না বাঁ যাহার আমোদ পায় নাই, জাহার অঞ্াাপ্ততে 
কখনও হুঃখ হয় না, যাহা চিরকাল পাইয়ঃছি” তাহা লগ 
পাইলেই দুঃখ হয়। অতএব বংশান্ধগত বৃভি-ব্যনস্থ অত্যন্ত 
হিতকর। এই জন্তই ভারতীয় খষিগণ জাতিভেদপ্রথার দৃউতা 
করিয়াছেন। উহ! শ্বভাবানুমোদিত, কৃত্রিম ও হিতকর, এইজন্য 
উহ? সভাতার অন্ুমোদিতও বটে । 

কিন্ত যুরোপীয় সভ্যতান্ববাগী ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন থে, 
জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত থাকিলে নিম্শ্রেণীর বংশে যে সকল 
শক্তিসম্পর লোক জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের উন্নতি মন! হওগায় 
ও উচ্চবংশীয়ের অনুপযুক্ত সন্তানের! অযখ শক্তির পরিটালনা 
করায় দেশের সমূহ অনিষ্ট হয় এবং শ্রেণীবিশেষে নির্দিষ্ট কার্ধ্ে 
প্রকৃত থাকায় সকলে সর্বপ্রকার কর্তব্যসম্পাদনশক্তি শু 
সখলাভ করিধত পারে না, প্রত্যুতং কেছ চিরকাল স্ুথে থাকে ও 
কেহ চিরকাল ছুঃখ পার । একথা লম্পৃণ ভ্রান্তিমূলক ৷ কেননা 
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জাতিভেক্ষপ্রথা প্রত ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা-প্রকাে ত্াধা-প্রনধান 
বা নিগুণের্টঅধঃপতন নিবারণ করেনা । যাহাজ্বে বৃত্ত অবস্থা- 
পরিবর্ভনজন্য মাস্বজাতির ছুঃখ ন1 হয়, তাহাই ইহ! কার্ধ্য । 
নীচকুলে প্রকৃত শক্তিমানের উদ্ভব হইলে, রাও সে 
সকল বাঁধা অতিক্রম করিয়া উন্নতি লাভ করে । এই জাতিভেদ- 
প্রধান ভারতবর্ষে শূদ্রকবস ফ্লাষি ও মহানন্দ সম্রাট হইয়াছিলেন 
এবং সত লোমহর্ষণ পুরাণবন্তা ও ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া- 
ছিলেক্ট। জাতিভেদপ্রথার এ দোষ স্বীকার করিলেও তদ্দার। 
অতি অন্পলোকেরুই উন্নতির বাধা ঘটে । কেনন। পুত্র প্রায়ই 
পিতৃপ্তণপ্রাপ্ত হইর। থুকে, সুতরাং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চশক্তি- 
বিশিষ্ট" বৃত্তির উদ্চুব নিতান্ত অর হয়। কাজেই অতি অল্প 
লোকেরই উন্ুতিন্ বাধা জন্মে । হিতের সহিত তুলনা! করিলে এ 
সামান্ত ক্ষতি স্কৃতিকরই নহে। জাতিভেদপ্রথা নী থাকিলে বরং 
অনেকের উন্নতিরই বাধ? ঘটে, কেনন। তাহা হইলে অনেক 
অর্জন শক্তিসম্পন্ন নিষ্বশ্রেণীর মন্থুব্য অনেক উচ্চশ্রেণীর পুরুষকে 
ছুরবস্থাপন্ন কবির শক্তি-প্রকাশে বাঁধা দেয়। 

সকল কার্ধ্য বা একই নির্দিষ্ট বৃত্তি সকলেরই অবলম্ষন 
মঙ্ঈলকর নহে। সকল কাঁধ্য করিবার চেষ্টা করিলে, কোন 
কাধ্যেই পটুতালাভ করিতে পারা যায় না। জাতিভেদ-প্রথার 
নিয়মান্থদারে নির্দিষ্ট কার্যে, ব্রতী হইলে সকলেই সেই 
নির্দিষ্ট বষধ্যে পট্তালাভ করিয়া উন্নতিলাভ কন্ধিতে পঞ্ভর 
ও অবসর পাইয়া অন্তান্ত সকল প্রকার মানবীয় কাধ্য সম্পাদন 
করিয়! ধু হইতে পারে। কবি, শিল্প, প্রভৃতি আবশ্যকীয় 
সমস্ত কাধ্য কেই একাকী করিতে ন। দর পইম্পর কার্ধ্য 
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বিভাগ করিয়া লইয়াছে। ত্রাক্ষণ জ্ঞানচর্চা করিতেতছ, ক্ষত্রিয় 
দেশ রক্ষণ করিতেছে, রুষক শস্য বপন করিতেছে ও-তস্তবাক্স বস্ত্র 
বয়ন করিতেছে । কৃষক যেমন একাকী তওুঙ ভোজন করে না, 
তস্তবায় যেমন একাকী বস্ব পরিধান করে না, ক্ষত্রিয় যেমন 
একাকী রক্ষিত হয় না, ব্রাঙ্গণও সেইকূপ একাকী জ্ঞানলাভ 
করে না। কৃষক যেমন শস্যোত্পাঁদনের যত্র কেবল নিজে করি- 
যাও তাহার ফল শস্য সকলকে প্রদান করে, ত্রান্ষণ৪ সেইরূপ 
জ্ঞান উপার্জনের বন্ধ কেবল নিজে করিয়াও তাহার ফল্বরূপ 
জ্ঞান সকলকেই বিতরণ করে । সকল মনুষ্যই অন্ন বস্ত্রাদির স্ায় 
জ্ঞাানও প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ব্রাঙ্গণ জান দিয়া তদ্বিশিময়ে 
কৃষকের নিকট হইতে তুল লয়, এবং কৃষক তুল দিয়া 
তদ্বিনিমন্ষে ব্রাঙ্ষণের নিকট হইতে জ্ঞান লয়। ব্রাক্ষণ জ্ঞানো- 
পার্জনে যেরূপ পটু ও সুখী, ক্কষক শ্য উৎপাদন করিতেও 
সেইন্ধপ পটু ও ॥মুখী। ত্রান্মণ স্বয়ং শদ্য উৎপাদন করিতে 
পারিতেছে না বলিয়া! যেমন ছুংখ পায় না, কুষকও সেইবূপ 
স্বয়ং জ্ঞনি উপার্জন করিতে পারে না বলিয়া দুঃখ পাক না। 
যদিও স্বীকার করা যাঁয় যে, কার্য বিশেষে সুখ ছুঃখ 
ভেদ আছে, কিন্তু যখন সমস্ত কার্ধ্যই ঈশ্বরনির্দিষ্ট, তখন ও ভেদ 
অবশ্তই থাকিবে । মনে কর, হন্দি ব্রাঙ্মণ ও রাম কৃষক যদি 
হরির পুত্রকে রুষক ও রামের পুত্রকে ব্রাহ্মণ করিয়। দিয়া 
সা্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়, তাহাতে উদ্দেশ্ত সফল-হয় না। 
কেননা হরি সখ পাইয়াছে বলিয়া তাহার পুত্রকে ছুঃখ দিলে 
কখনই পরিশোধ হইতে পারে না। এরূপ করিলে সাম্যরক্ষা 
ন| হই বৈষম্যেরই উৎপত্তি হয়। কেননা, সমান অবস্থার 
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নাম সাম্য নহে। থাহার যেন্ূপ আবশ্যক, ভাহার সেইরূপ 
পাইলেইঞ্সাম্য রক্ষিত হয়| ধনীর লক্ষ লাভে যে আনদ্ৰ, 
দরিদ্রের শত লাভেই সেই আনন্দ জন্মে । অতএব, "যে নিয়মে 
চলিলে ধনী দরিদ্র উভয়েরই লক্ষ বা শত লাভ হয়, তাহা 
সাম্যবিধাক়ষক নহে। যে নিয়মে চলিলে ধনী ক্ষ, দরিদ্র শত 
মুদ্রা পায়, তাহাই পাম্যবিধায়ক। 

পাশ্চাত্য ব্যবহারশাস্ত্রে ধনী নির্ধন, ভদ্র অভদ্র, পৃণ্থিত মূর্খ, 
কাহারও কোনরূপ বিশেষ না করিয়া সমান অপরাধে যে সমান 
দণ্ডের ব্যবস্থ। আছে, তাহা বাস্তবিক সাম্যেত্র পরিচায়ক নহে, 
ব্য্নম্যেরই পরিচায়ক । কেননা সকলের প্রতি এক প্রকার দণ্ড 
বিধান করিলে সকলের সমান শাস্তি প্রদান কর! হয় ন।। 
কারাদণ্ডে ধনু ও ভদ্রবংশীয়গণ যেরূপ কষ্ট অন্ুভব করেন, 
নির্ধন ও "নীচরুলোবগণ সেবূপ কষ্ট পায় না, এবং অর্থদণ্ডে 
দরিদ্রগণ যেরূপ কাতর হয়, ধনীগণ সেরূপ কাতর হয়েন নাঁ। 
নীচকুলোভবগণের কষ্ট করা অভ্যাস আছে, তাহারা অনাম্বাসে 
সেই অভ্যাসবশতঃ কারাধন্ত্রণ। হা করিতে পারে, ভদ্র সম্তাঁন- 
গণের কষ্ট অভ্যাস নাই, তাহান্লের কারাদগক্লেশ নিতান্ত অসন্ত 
বোধ হয়। ধনি্গণের যথেষ্ট ধন আছে, সুতরাং তাহারা অনা- 
যাসে অর্থদণ্ড প্রদান করিতে পারে * নির্ধশগণের অর্থ দিতে 
হইলে সর্বস্বান্ত হইয়া যায় কুতরাং নির্বিশেষে এরূপ অপ- 
রাধে স্ককলকে সমান দণ্ড দিলে সকলের হ্রীমানরূপ শাসন হর না। 
এই জন্তই হিন্দুশান্ত্ -প্রণেতাগণ জাতি ও* অবস্থাবিশেষে দণ্ডের 
ইতরবিউশব বর্িয়্া সকলকে সমানরূগ শাসিতকরিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন? নব্যগণ সাধ্যতত্বে নিগুষ্ঠি মন ঝুঁবতে না 
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পারিয়া তাহাদের এই সাম্য বিধানক্কে বিপরীতভাবে গ্রৃহণ 
করেন। এ কটা 1 বিষয্ব বিবেচনা করিলে এই বিষয়ের ঃগ্ত্যত! 
সম্পূর্ণ হৃদন্গমদহহইবে। অর্থাৎ হিন্দশানত গ্রণেভাগণ যেমন অবস্থা- 
বিশেষে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের প্রতি উচ্চশ্রেণীর “লোকদিগ্ের 
অপেক্ষা অধিক দুওবিধান করিয়াছেন, তেমনই আবার অবস্থা 
বিশেষে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের প্রতি অধিকতর দণডবিধান করি- 
যাছেন। স্বজাতির প্রতি বিদ্বেষ ও দ্বণা থাকায় নব্যগণ সে গুলি 
দোঁথতে পান না। সেই জন্য মন্ুসংহিতা হইতে কয়েকটা 
শ্লোক উদ্ধৃত কর! হইল। 

কাষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্তঃ প্রাকৃতোজনঃ। 

তত্র রাজা ভবেন্দপগ্যুঃ সহম্রমিতি ধারণ! ॥ 

অষ্টাপাদ্যন্ত শৃদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিলিযিং ।' 

যোড়শৈব তু বৈশ্যস্য ছাত্রিংশহ ক্ষত্রিয়স্য ৮ ॥ 

্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্িঃ পূর্ণৎ বাপিশতং ভবেহু। 

দ্বিগুণা বা চতুঃযষ্টিন্তদ্দৌষ গুণবিদ্ধি সঃ ॥ 

অষ্টম অধ্যায় ৩৩৬--৩৩৮। 

অর্থাৎ সাধারণতঃ যে অপরাধের যে অর্থদণ্ড বিহিত আছে, 
রাজা সে অপরাধ করিলে তাহার সহঅগুণ দণ্ডিত হইবেন, 
এবং সাধারণতঃ যে অপরাধের যে দণ্ড বিহিত আছে, জ্ঞানি- 
'দিগের তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ জ্ঞানী শৃদ্রের ৮ গুণ, বৈশ্ঠের 
১৬ গুণ, ক্ষত্রিয়ের ৩২ গুণ এবং ত্রাঙ্গণের ৬৪ গুণ । ব্রাহ্মণ 
অধিক জ্ঞানী হইলে জ্ঞানের পরিমাণানুসারে শতগু1 বা! ১২৮ গুণ 
দণ্ডও হইবে ইহরই নাম প্রকৃত সাম্য ও পক্গপাতশূন্ঠ ব্যবহার । 
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খুঙ্গোপ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ নাই, ক্ষত্রিয় নাই, ৯ বৈহ্ঠ প্নাই, 
শৃত্র নাই, ঈকলেরই সমান অধিকার । যিনি শক্তিপ্রকা্জা করিতে 
পারিবেন, ভিনিগুপদস্থ ও সুখী হইবেন। যিনি শীক্ি প্রকাশ 
করিতে পারিবেন না, তিনি দুঃখে ভাসমান হইবেন । তুমি 
রাজপুত্র, কিন্ত কোনও কৃষকপুজের শক্তি যদি তৌমা অপেক্ষা 
অধিক হয়, তবে তোমার রাজ্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। 
তোম] দ্বার! রাজকাধ্য নির্বাহ হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন ও 
কষ্পুত্র তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন, তখন কেন তুমি 
তাহাকে তোমার পদ ছাড়িক়। দিবে না? হে মন্ত্রণা-কুশল মহা- 
প্রাজ্ঞ মন্ত্রীপ্রধানের পুত্র ! মানিলাম, তুমিও মন্ত্রণা কার্যে সামান্য 
পটু ঈহশকিন্ত দেঞ্রিতেছি এ চর্ম্মকারপুত্র তোমা অপেক্ষা অধিক 
ক্ষমতাবান, ৪অপধ্িকমন্ত্রণীকুশল, অতএব তুমি তোমার পিতৃপদ 
তাহাকে প্রন্গন করিবে না কেন? ওহে ভিক্ষুক! তুমি কেন 
দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া! শক্কিসম্পন্ন কন্দিষ্ঠ মন্ুযাগণকে বিরক্ত 
করিতেছ যখন তোমার উপার্জনের শক্তি নাই, তখন তুমি 
কিজন্ত জীবিত থাকিয়া! থাদ্যান্ন অক্রেয় করিতেছ ? ওহে 
কেবাণি বাবু! তুমি গাত্রে হকরিদ্রা লেপন করিতেছ কেন? 
বিবাহ করিবে নাকি? তুমি জাননা, তোমার আয় কি? ২০ 
টাক! মাত্র বেতন দ্বার। তুমি কি প্রকারে স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ 
করিবে? তোমার সম্তানগণ যে “চাকরি,বা ভিক্ষা দেও' বলিয়া! 
দেশের ঞ্ীককে জালাতন করিবে। যাহাঁর *ক্তি নাই তান্রার 
আধার স্কুখের রগ কেন? 

এইরযুরোপের সর্কত্রই একমাত্র শক্তিবু উপাগনা দেখিতে 
পাওয়া ধায়. উহ! নামে সাম্যবাদ, কিন্তু কাধে উহ বিষম 
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শক্তিল্দ । এই জন্য তথায় পরীক্ষাগ্রণালীর এত ধুখধাম। 
কাহার শক্তি অধিক আছে, তাহা! জানার জন্যই পরীর্ষ।র প্রয়ো- 
জন। যাাছিদির বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুবিধা, শরীর সচ্ছন্দ, অর্থ, 
পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি ও সহায় প্রস্থতি আছে, তাহারাই 
পরীক্ষা! দিয়! প্রধান হইতে পারে ও তাহাদেরই পদ, ধন ও 
মানলাভ হ্য়। যাহাদের এ সকল নাই, তাহাদিগের স্থান এ 
জগতে হইবে না। যেকোন গ্রককারে হউক, আপন শক্তির 
উতকর্ষতা লাভ করাই যুরোপীয় মভ্যতার মূল নীতি । তাহাতে 
লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে মরিয়া যাউক, পৃথিবী রসাঁতলে যাউক, 
বিশ্বের ধ্বংস হউক তাহা দেখিতে হইবে না । আপনার উর্নতিই 
প্রধান লক্ষ্য। তাহারা মুখে বলেন, সকল মলফ্যেরই অধিকার 
সমান, কিন্তু কার্যে দেখান, বাহাদের শক্তি ও শ্ুবিধা আছে, 
াহাদেরই অধিকার আছে; যাহাঁদের তাহ! নাই, তাহার! 
কিছুরই অধিকারী নহে। তীহাদের সমানাধিকারপ্রদানবাক্য 
কেবল প্রতারণা মাত্র । এর মন্ত্রে সাধারণের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ 
করিয়া সমস্ত সুখসম্পত্তি আত্মপাৎ করিয়া থাকেন অক্ষমেরা 
তাহাদের নিন্দা করিলে বা তাহাদের নিকট ভিক্ষা চাহিলে, 
তাঁহারা এই বিয়া তাহাদিগকে বিশুখ করেন, যে তোমাদিগকে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 'ও সর্কবিষয়ে সমান অধিকার দেওয়া হইয়ী- 
ছিল, কিন্তু খন তোমরা নিজ দোষে তাহার স্ুব্যবহার কর 
নাই, তখন তোমরা আমাদিগকে নিন্দা বা বিরক্ত এরিতেছ 
কেন? বাস্তবিক তাঁহাদের নিজের সমস্ত দোষ নহে কেননা 
ষানবমাত্রেই অবস্থার দাস, অবস্থা! অতিক্রম করিল্ত পারে, 
এমন সাধ্য এ পৃথিবীতে কাহারও নাই। অবস্থা অনুসারে 
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প্রতিদ্বক্ষিতাক্ষেত্রে অনেককেই পরাজয় স্বীকার করিতে হয়! 
বিশেষতঃ প্রকের শক্তির অধিক উৎকর্ষ হইলে অস্থের শক্তি 
থর্ব্ব হইতেই হটুবে। কেননা কোনও শক্তিই নুন সঞ্জাত 
হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কাহারও নিকট হইতে শক্তি অপ- 
হরণ করিয়ী লইয়াই অধিক শক্তিমীন হইতে ছুয়। অধিক 
ধনী হইতে হইলে, কতকগুলি লোককে নির্ধন না করিয়া 
কখন্টীও তাহা সম্পন্ন হয় না। অধিক বলশালী হইতে হইলে 
বহু 'লোৌককে দূর্বল করিতে হয় । 

মাঞ্চে্টরের বণিকৃ্গণ কি লক্ষ লক্ষ তন্তবাঁয়কে নিধন করিয় 
ধনী*হইতেছেন না % নীলকরেরা কি কলুষকদিগের ধন গ্রহণ 
করিঝ্া নী হইত্যেছন না? যে রাজা বাঁ জমিদার নিজ রাজ্যের 
আয় বৃদ্ধি ব্রেন, তিনি কি গ্রজাঁর ধন হরণ দ্বারা তাহা সম্পন্ন 
করেন না ?* যিনি নূতন জমিদারি ক্রম করেন, তিনি কি পুর্ব 
জমীদারকে নিঃস্ব না করিয়া তাহা করিতে পারেন ? যিনি 
কোন উন্নত পদ বা চাকরি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কি পূর্ববস্ভী 
পদারঢ ব্যক্কি বা অন্য কোন আশাবান ব্যক্তিকে বঞ্চিত করেন 
না? ইংলণ্ড যে এত ধনী হইয়াছেন, সে কি কোটি কোটি 
ব্যক্তিও শত শত জাতিকে নির্ধন করিয়া নহে? এককালে গ্রীপূ 
ও রোম যে প্রবল বলসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে কি পৃথিবীর 
অন্যান্য জাতিকে নিরবীধ্য করা হয় নাই? মুদলমানগণ থে 
ভারভেম্লী রাজ! হইয়াছিলেন, তাহাতে কি ক্ষত্রিয়কুলকে নির্ৰীর্যয 
করা হয়নাই? এখন বুটন্ যে সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাহাতে"ক্তি ভারত মেষ আধ্যা প্রাপ্ত হয়নাই ? শুইরূপে দেখা 
যাষ, যে কারও ক্ষতি না করিয়া কখনও আপনার উন্নতি 
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হইতে, পারে না। সুতরাং অর্থের উন্নতিকিরিতে গেলেই 
অনোর গ্মনিষ্ট করিতে হইবে । তাহাতে কেবল 'পরস্পবের 
হংখই জন্মেন। 
উপার্জন ক্রিয়া! কাহারও আশা মিটে না। কোটি কোটি 
্রণমুদ্বার অধিপতি হইলেও কাহারও উপার্জনস্পৃহার হাস 
হয় না, সুতরাং কেহই শাস্তির স্থশীতল ক্রোড়ে স্থান লাভ 
করিন্ছে পারে না । উপার্জনবিষয়ে সুনিয়মিত না হইলে চ্হ 
পর্ধন্তপ্রমাণ ধনের অধিপতি হুইয়! নানাগ্রকার কুকাধ্যে রত 
হয় ও কেহ নিতান্ত আবশ্রকীয় অন্নের অভাবে মৃতপ্রায় হয়ঃ 
কেহ ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী শত শত লোকের শোণিত গান 
করিয়া স্থুলকায় হয় ও কত কত জাতি 'পরাধীনতাজানত 
থে জিয়মারণণ হয়; কেহ ভোঁগভিলাসে উন্মন্ত হল, ও কেহ 
শীতবাতাদিতে ক্লান্ত ও পীড়িত হয়। সকল ব্যদক্তই নিয়ত 
ভঃখে জিপ্মাণ থাকে । কি ধনবান্, কি দরিদ্র সকলেই দিবা- 
নিশি উপাজ্জনচিন্তায় মগ্রঃ অন্য কোন মানবীয় বুন্তি বিকসিত 
করিবার অবসর কাহারই থাকে না। ইতর, ভদ্র, বুদ্ধিমান, 
নির্ষোধ সকলেই ফেবল উপার্জন-ছন্য ব্যস্ত। কেবল উপার্জন- 
কৌশপ- প্রতারণা-কৌশল ভাবিতে ভাবিতেই জনগণের জীবন 
অতিবাহিত হয় । এই সকল অসৎ উপায় চিন্তা করিতে করিতে 
মানব এমন অপদার্থ হইয়া পড়ে যে, সঞ্চিত ধনের ব্যয়-সাধনেও 
সক্ষ্ হয় না। সকলকে প্রতারণা করিয়া যে ধন উপার্জিত 
হইল, এত যত্বসঞ্চিত সেই ধন কি পংরর জন্ত ব্যয় করাযায়? 
সুতরাং অতিথি গবা, দূরে থাকুক, কেহ ভিক্ষুককেও এক মুষ্টি 
চাউল দেঁন নাঃ 'আবীয় বন্ধুর হিতসাধন করা দূরে থাকুক, 
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পিতা স্কাতারও সৎকার করেন না। কেবল আপনার ও প্রিষ্ক 
পত্বীর ঞ্ভোজন, পরিচ্ছদালঙ্কার ও ভোগ সুখের উপবোগী 
বিষয়েই অর্থ বায় করেন। 

জাতিভেদ প্রথার বশবর্ত্ণ হইলে শিশু পিতামাতার প্রতি 
প্রাপ্ত হইয়া স্বভাঁবতঃ পিত্রবলঙ্িত কার্য কর্সিীর উপযোগী 
শত্তিসম্পন্ন হয়, বাল্যকাল হইতে অনারাসে পিতামাতার নিকট 
হইতে তদ্িষর়ের শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং নিষত পিত। 
মাঞ্টা ও আম্মার স্বনকে সেই কার্য করিতে দেখিয়া অল্প 
আয়াসেই সেই কার্য্যে পটুতা লাভ করে, স্ৃতরাং উপাঙ্জন- 
শক্তি লাভের ন্ট, এক্ষণকার ন্যায় রাত্রিজাগরণাদি দ্বারা শাদী- 
রিক এবং পরেরু উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ 
করিতে হু না? কোন প্রতারণাকৌশল ভাবিরাও মানবন্থ 
হারাইতৈ হুর না'। প্রত্্যত সকালেই কর্তব্যবোধে- বাল্যকাল 
হইতে এক মনে নিপুণত1 সহকারে নিষ্কামভাবে পিত্রবলম্বিত 
কাধ্য অবলঙ্বনে উপাজ্জন করির! তদ্দীর! আবশ্তকীর কাধ্য সম্পন্ন 
করে ও অবশিষ্ট সময়ে অন্তান্ত মানবীয় বুর্ভির উপযোগী কাষ্য 
করিতে পারে । এইরূপে অগ্লীয়সে অর্থ উপাজ্জিত হওয়ায় 
কাহারও ধনের প্রতি তাদৃশী মমতা জন্মে না” স্ৃতরাঁৎ অতিথি- 
সেবা, দরিদ্রদিগকে দান এবং পিতা মাতা ও আত্মীয়গণের 
পরিচর্য)। প্রভৃতি কাধ্যে আবশ্যকমত ব্যয় কবিয়, কর্তব্য 
সম্পাদ্জ ও মানবস্বরক্ষীৰপ সুখ লাভ, করিতে রি হয়। 
কোন ব্যক্তিই কাহারও বৃত্তিনাশ করে দ্মা, জুতরাং উর্গাঞ্জন- 
অভাবেকেহ ইঞ্ক্ পায় না। প্রতু্যুত সকল ব্যল্িই আবশ্যক- 
মত উপা্ধীন করিয়া তন্থারা প্রয়োজনীকক কাষ্য সম্পাদূন এবং 
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দয়া, তৃক্তি ও কৃতজ্ঞতা গ্রনথতি মানবীয় বৃত্তি সকলের কীৎকর্ষ 
সাধন করিতে পারে! কি দরিদ্রঃ কি ধনী, কি" পণ্ডিত, 
কি মুর্খ, কি ঘলবান্‌, কি দুর্বল, সকলেই আবশ্যকূমত ঈশ্বরদত্ত 
বৃতি সকলের পরিচালন! করিয়া মানধনাম সার্থক করিতে 
পারে_ মানব নিষ্কাম কর্ধপরাকণ হইয়। গুণী ও ধার্দিক হয়। 

জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা হওয়াতে আজি কালি সকলেই 
আপন আপন নির্দিষ্ট কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া দাপত্ব-অনুবাগী 
হইয়াছে । ব্রাক্ষণ ধর্ম, ক্ষত্রিয় ব্যায়াষ। বৈশ্য বাণিজ্য, কম্ম- 
কার লৌহগঠন, স্বর্ণকার অলঙ্কার প্রস্তত, কুন্তকার প্রতিমা 
নির্মাণ, তত্তধায় বন্্বরন ও কৃষক কৃষিকার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া 
সকলেই একঘনে দাসত্বের আশয়ে তছুপযোগী বিদ্যাশিক্ষায় ঘন 
দিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ধর্ম, বীরত্ব, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি অত্যা- 
বশ্যকীয় দনাজরক্ষণৌপযোগী কার্য মকল নষ্ট হইয়া বাবুগিরি ও 
চাকুরির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে । একেত বিদেশীয় শিল্পবাণিজ্যের 
আধিক্যে আমাদের দেশের শিল্পবাণিজ্যের যতদুর ক্ষতি হইতে 
হয়, তাহ হইয়াছে, তাহার উপর এ অবস্থা অতিশর ভয়ানক । 
আর কিছু দিন এরূপ ভাবে চণিলে ভারত এককালে উৎসন্ন 
হইবে । যদি সকলেই আপন আপন কার্যে রত থাকিত, তাহ! 
হইলে ভারতীষ শিল্পাির সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও ধঙ্মের উন্নতি হইত । 
যে ভারত কারুকারধ্্যে ও ধর্মভাবে জগদ্দিখ্যাত ছিল, সেই ভারত 
আজ সর্ব বিষয়ে পরসুখীপেক্গী এবং নিতান্ত দরিদ্র ও"পাপ- 
পরায়ণ 1 জাতিভেদের শিথিলতা ই ষে ইহার মৃপ কারণ, তাহাতে 
আর মন্দেহ না। 

অনেকে,একপ বর্পিতে পাবেন বে, যদিও বংশানুগত কার্ধ্য- 
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বিভাগ্কল্যাণকর স্বীকার করা যাঁর, কিন্ত বিবাহ ও ভোজ্য 
মভাসম্থক্টে জাতিভেদের প্রয়োজন কি? ৪মামঝ। তাহার 
শ্রুয়োজনীয়ভ।৪ বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিতেছি । *বর্ণবিবাহে 
দম্পভীর পরস্পর যেরূপ মনোমিলন ও কার্য সুবিধা হইবার 
সম্ভব, অপবর্ণ বিবাহে সেরূপ হইবার সম্ভাবন1 অগ্ন | কেননা যত 
পরম্পরের অবস্থার ফিলন হয়, ততই পরস্পরের মিত্রত। জন্মে 
এবং যত অবস্থার ভেদ হয়, ততই মনের অনৈক্য জন্মে। এক 
জাতীয় ব্যক্তি সশৃহের মনোগত ও অবস্থাগত ভাব প্রায় এক- 
বূপই হয় অর্থৎ তাহাদের ব্যবসা একবিধ হওয়ায় তাহাদের 
অবশা, অভিলাষ, , উদ্দেশ্য, আয়োজন, অবস্থা, ভোজনপ্রণালী 
ও *অগুচারব্যবহটুর প্রায় একরূপই হইয়া! থাকে। সুতরাং 
তাহাদের, মনোসিগন হইবার অধিক সম্তাবনা। তাহারা 
পরম্পর স্তিবাহিত হইলে কাঁধ্য বিষয়েও পরস্পরের সাহাষ্য 
হইতে পারে; অর্থাৎ কুম্তকাঁর-কন্া মৃত্তিকা প্রস্তত করিয়) 
দিয়) কুগ্ভকারন্বামীর সহীরত। করিতে পারে ও তস্তবায়-কন্ত? 
স্ত্রপারিপাট্য করিয়] দিয়] তন্তবারম্বামীর সাহাধ্য করিতে পারে । 
কিন্তু কুন্তকার-কন্তার সহিত “তত্তবায়পুত্রের ও তন্থবায়কন্তার 
সহিত কুস্তকারপুত্রের বিবাহ হইলে, তাহারা স্বামীর কার্য্ের 
স্রেপ সহায়তা করিতে পারে না । বিবাহ সন্বন্ধজাত কুটুম্বেরাও 
ভিন্নজাতি হইলে জামাতাব্র কার্য্যসহার়তা করিতে পারে ন। 
স্বজাজীয় যদি আম্মার হয়, তাহা হইলে পক্ষলেই নিলিত হইয়া 
পরল্পবু স্বজাতির উন্নতি চেষ্টা করিতে পীরে, ধনিগণ স্বজাতীয় 
দরিদ্র ানাএপ্রকারে হিতসাধন করিতে পাঁরে »সবর্ণ বিবাহের 
আর একটা গুণ এই যে, পিতা ও মাতা" যাঁটী এক হাজী হ্র 
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অর্থাৎ পিতা ।ও মাতা একবিধ গুণবিশিষ্ট হইলে তজ্জাঁত লন্তাঁন 
পৈতৃক কধর্ধ্য শধিকতর নৈপুণা লাভ করিবার সম্ভব কেনন! 
তাহাতে পিন্ড ও মাতার একবিধ শক্তি সংক্রমিত।হইয়া দ্বিগুণিত 
হয়। এই সকল কারণে সবর্ণ বিবাহ মানবের অত্যন্ত কল্যাণ 
কর। 

সবর্ণ ভোজন-বিধির উপকারিতা আছে কি লা, তাহা উহাব্র 
সু্শান্ুন্ধান করিলে বুঝা যাইবে । পুর্বকাঁলে কোনও দেশে 
জাঁতিভেদ ছিল না, পরে যখন কার্ধাভেদ হইয়া জাতিভে্বের 
সৃষ্টি হইল, তখন কেবলমাত্র কার্ধ্য বংশানুক্রমিক হইবার ব্যবস্থা 
হইল। সে সময়ে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ,বা1 ভোজন নিষ্কেধ 
হয় নাই। পুরে ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই, চারি 
জাতি মাত্র ছিল। এ চার জাতির কেবল কার্ধ্য স্বতন্ত্র 
ছিল, কিন্তু পরল্পর সকলেই সকলের অন্নভোজন, করিত ও 
পরম্পরে পরস্পরের কন্ঠ বিবাহ করিত । পরে সবর্ণ বিবাহের 
উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া অপবর্ণ বিবাহ নিষেধ হইয়াছে । 
এবং আমাদের বোধ হয় অসবণ অন্ন ভোজন নিষেধের মূল 
কারণ, সামাজিক শাসন । কেননা সমাজ-মধ্যে কেহ ছ্্ 
করিলে পুর্বকাপ হইতে এদেশে তাহাকে সমাজচ্যুতত করার 
নিয়ম আছে, অর্থাৎ কুকর্মশালীকে কেহ কন্তাদান করে না ও 
তাহার সহিত কেহ নি করে না। এখনও এদেশে এ 
কারর্ণে অনেক দলাদলী হইয়া থাকে । এক্ষণে এদেশে যত্ত 
জাতি দৃষ্ট হয়, ততসমস্তই প্রায় বর্ণমক্রুর। মূল জাতীয় ব্যক্কি- 
বিশেষের সমাদ-বিরুদ্ধ ব্যবহারই বর্ণসস্কর জাতি উৎপাদনের 
কারণ. সুতরাঁ যে ধধ্যক্তি এ অন্যায় কাঁধ্য করিয়াছিল, তাহার 
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'সহিত এভাজ্যান্তা বন্ধ হওয়াতেই পরম্পর জাতি সন্ভুলের 
অন্ন ভোজন নিষেধ হইয়াছে। কুকর্মাদমন যখন পরস্পরের অন্ 
ভোজন নিষেধের কারণ, তখন কি প্রকারে উক্ক প্রথাকে 
মন্দ বলা বায়? আর এক কথা,মন্ুষ্যেরা উতৎ্সবসময়ে 
আত্মীয্ বন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া! থাকে; বৃ বংশানুগত 
হইলে আত্মীয়মকল সমব্যবসারী বা সমজাতীয় হয়, সুতরাং 
ভোজের ব্যাপার ্বজাতিমধ্যেইঃআবদ্ধ হয়। শ্রাঙ্ষণ চিরকাল 
শ্রে্ও মূল জাতি, এ জন্য রা্গণের অন্ন সকলেই গ্রহণ করে, 
কিন্তু অন্য সকলে সামাজিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে 
বলিল্লা ব্রাহ্মণ অন্য, কাহারও অন্ন ভোজন করেন না। এই 
কারতি কালে অন্নভোজন শ্রেন্ত্বের পরিচায়ক হওরাতে অসবর্ণ 
অন্নভোজনেরু এত দৃঢ়তা হইয়াছে । 

এই নিয়ম খাকার সকল মহষ্বোরই সমাজে কিছু না কিছু 
শক্তি থাকে ও নিতান্ত দর্রদ্রগণও বড় লোকের নিকট 
হইতে আদর অভ্যর্থন! প্রাপ্ত হয়। কেননা অতি দরিদ্রও যদি 
সমাজস্থ কাহারও দোষ দেখাইয়া! তাহার সহিত আহার করিতে 
অস্বীকার করে, তাহা হইলে সম্মী সেই দরিদ্রের মতান্যায়ী 
অতি বড় ধনীকেও ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়া সুতরাং মহ! 
প্রতাপান্বিত ব্যক্তিকেও সঙ্জাতীয় নিতান্ত অক্ষমের মহিত 
মিলির! থাকিতে হয় ; কাজেই দরিদ্রের অধিকার ধনীর সহিত 
সমান।৬্যদি ভোঙজ্নব্যাপাঁর সমাজবদ্ধ নাঁ*হইত, তাহা হইলে 
ইংলগাদি দেশের স্তায় ধনিগ্ুণ কেবল ধনিদদিগকে এবং নিধলগণ 
কেবল নিরধুনদিগাকেই ভোজনে নিমন্ত্রণ করিত। ক্লাধেই ধনি- 
দিগের উপরদরিদ্রের কোন প্রকাঁর শর্জি চান! আর র্অধি- 

৪৪ 
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কার্ধাকিত না। দরিদ্রগণ কোন সময়েই ধনিজনম্থল উৎকই 
ভোন্য (ভোজনুস্থথও লাভ করিতে পারিত না। জাতিভেদএথার 
কল্যাণে অতি দরিদ্র ও ইতরগণও মধ্যে মধ্যে, ধনীদিগের স্টায় 
উপাদেয়-ভৌজা ভোজন, ভদ্রজনোচিত পরিচ্ছদধারণ ও দান- 
ধ্যানাদি জ্ঞামিজনোচিত কার্য করিতে পারে) কেননা সকল 
প্রকার ব্যবসায়ীর মধ্যেই কতকগুলি করিয়া ধনী ব্যক্তি 
থাকেন। জাতিভেদপ্রথ। থাকলে ধনী জ্ঞানী সকলক্ষেই 
নির্ধিশেষে সমস্ত সজাতীরাই নিমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হরেন । 
দরিদ্র ও মুর্খগণ মধ্যে মধ্যে ধনী ও জ্ঞানীদিগের নিকট হইতে 
উত্কৃষ্ট ভোজনাদি প্রাপ্ত হয় ও তাহাদের সহিত আলাপ, একত্র 
উপবেশনভোজনাদি ও তাহাদের নিকট হইতে যথানিদ্িষ্ট রূপ 
সম্মান লাভ করিয়া তাহাদের গুণের অন্গুকরণ করিবার জন্ত 
যদ্্ুণীল হয় । দেই জন্য ভারতের সকল লোকই দানশীল, 
পিভৃমাতৃভক্ত, আতিথেয় ও ধর্মপরায়ণ এবং যুরোপের নিষ্ন- 
শ্রেণীর মনুষ্যগণ প্রারই অমান্ষগ্রকৃতিসম্পর হয়। 


উপসংহার । 


পপি 


আমরা মানবতত্ব অবগত হইবার জন্ত যে দমস্ত আলেচিন। 
করিলাম, তদ্দারা কি অবগণ্ত হইলাম? যাহ অক্াত হইলাম, 
তাহাতে কি আমাদের তৃপ্তি জন্মিয়াছে, ন তৎসমস্তকে অন্রাস্ত 
সত্য বলির! বিশ্বাস হইয়াছে ? কখনই না। কেননা মানবের 
সতী নির্ণর করিবার শক্তি নিতান্ত অল্প । মানবের যে সমান্ত 
শাক্ত আছে, তন্বারা মানব আত্মভত্জ্ঞ হইতে পারে না। আত্ম- 
ততুন্র হইবার শক্তি এই বিশ্ব মধ্যে কাহারও নাই । কেননা! 
আন্ধতন্ব ও ঈশ্বরতত্ব একই কথা। পূর্ণ ঈশ্বর ব্যতীত বিশ্ব- 
মধ্যে সমস্ত পদীর্থই অপূর্ণ । অপুর্ণশক্তির আতম্মতত্বজ্ঞান 
জন্মিতে পারলে পূর্ণ ও অপূর্ণ শক্তির প্রভেদ থাকে না। এই 
জন্ত আধ্যসধীগণ কহিয়াছেন, আম্মাতে ও ত্রন্মে অভেদ-জ্ঞান 
জন্মিলে প্রকৃত আস্মতন্্ অবগত হওয়! যার ও এরূপ আত্মত ত্বজ্ঞ 
ব্যক্তি ব্রহ্মপদ্বাচ্য হয়েন। কিন্তু মানব কি সেরূপ হইতে 
পারে? কখনই না। তাহা বন্দি সম্ভব হইত, তাহা হইলে 
এত দিন অবগ্র মানব ঈশ্বরতত্ব অবগত হইতে ারিত। মানব- 
জাতি ঈশ্বরতত্ব অবগত হইবার জন্ত একালপর্্যস্ত কত যন্তব 
করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তাহা হইতে কি ফল প্রাপ্ত 
হইয়াছে? আমরা দেখিতেছি, এ চেষ্টা হর ঈশ্বরতত্ব অবগত 
হওয়া দূরে থাকুক, নাস্তিত্বই মানবের প্রতীতির বিষয় হইত্তেছে। 

নাস্মিকতা ঈশ্বরানভিজ্ঞতারই নামাত্তর । ম: নূব যখন নান! 
চেষ্টা করিষই্বরের মন্দ ও উদ্দেশ্যের শবিধর হ্রিছুই)" ঝুরতে 
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পারিল না” তখন বিবেচনা করিল, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর থাকিলে 
অবশাই তিনিৎমাঁনবের জ্ঞানের বিষয় হইতেন। কোনও পণ্ডিত 
বলিয়াছিত্মেন যে, মানব ঈশ্বর বুঝিবে কি, তিনি যাহা সৃষ্ট 
করিয়াছেন, তাহারই কোটা কোট্যংশ পদার্থের মর্ম বুঝিবার 
শক্তি যানবেন নাই। খীহার কার্য বুঝিবার শক্তি নাই, মানব 
তীহাকে কি প্রকারে বুঝিবে? এইজন্য একালপর্য্যস্ত কেহই 
ঈশ্বরজ্ঞ হইতে পারেন নাই, কোনও জ্ঞানেই মানবের সম্পূর্ণ 
তৃপ্তি জন্মে নাই, এবং পৃথিবীর কাহারও নির্ণাত তন্বে মার্নবের 
সম্যক বিশ্বান জন্মে নাই । চিপ্নকালই দেখা যাইতেছে বে, 
কোনও তত্ব আবিষ্কত হইলে কেহ তাহাকে সত্য ও (কহ 
তাহাকে মিথ্যা বলিয়া থাকে । সকলকে একমনে কোনও 
তন্বকেই সত্য বলিয়া সম্পূর্ণ আদর করিতে দেখা বায় না। এই 
জন্য পৃথিবীতে নিয়ত নূতন ধর ও নূতন দর্শনশান্্ের স্টি 
কইতেছে। কোনও ধরা বা দশনশাজ্ের প্রতি সমগ্র মানবের 
প্রীতি বা বিশ্বান জন্মে নাই । এই জন্তই বলিতেছি, আমাদের 
মানবতত্বেরও এঁ দশা হইবে । ইহাতে অনেকে বলিতে পারেন, 
তবে মানবত্তত্ব আলোচনার প্রশাস কেন ? মানব বে ঈশ্বরতত্ 
জ্ঞাত হইতে পারে না, এবং মানবের আবিষ্কৃত তত্বসকল বে 
সম্পূর্ণ সভ্য নহে, তাহাই জানাইবাঁর জন্ত আমাদের এই 
মানব্তত্ব আলোচনার প্রয়াস--মআজি কালি আমাদের দেশস্ক 
নব্য ও প্রাচীন সম্প্র্দায়ের মানবগণের ভ্রান্ত বিশ্বাস-হেত দেশে 
যে'সকল ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহাই দেখাইবার 
জন্য আমাদের এই প্রয়াস । ঈশ্বরনিরূপণ বা*ঈশ্বরেব নাস্তিত- 
প্রতিপার্চন উদ্দেখে; মানবতত্বের আবির্ভাব হয় নাং। 
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এক্ক্ণকার ঘুবক-সন্প্রদায়ের সাধারণ মত্ত এই যে, তাহার! 
যেজ্ঞান *্পাভ করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ সত্যু ও পিত্রাদি 
প্রাচীনদিগের অআবলম্িত মত নিতান্ত ভ্রান্ত । এই অন্ত তাহারা 
প্রাচীন রীতিনীতি, প্রাচীন আঁচারব্যবহার ও প্রাচীন ধর্শের্‌ 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সমন্তই আপানাদের মন্টোমত করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন । তাহারা একবারও বিবেচনা! করেন না যে, 
তাহার! (যুনকগণ) কতদিন পৃথিবীতে আসিয়াছেন ও তাহাদের 
জর্নক ও গুরু প্র্ততিরাই বা কতদিন আসপিয়াছেন % যদি 
তাহার। প্রাচীনদিগের অপেক্ষা অভিজ্ঞ হইতে পারেন, 
তলে বালকেরাও, তাহাদের (যুবকদিগের ) অপেক্ষা জ্ঞানী 
হই & তাহারা যদি প্রাচীনদিগকে ভ্রান্ত বলিতে পাবেন, 
তবে বালঢুকরাও তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলিতে পারে। কিন্তু 
প্রাচীনেরা পধরূপ যুৰকদিগের স্বাদীনতান বিরোধী, তীাহারাও 
ত সেইব্ূপ বালকদ্িগের স্বাধীনতার বিরোধী । বালকদিগের্‌ 
যথেচ্ছ ব্যবহাঁরকে যদি তাঁহার! অমঙ্ষলকর মনে করেন, তবে 
তাহাদের যথেচ্ছাচারকে বুদ্ধের কেন অমঙ্গলকর মনে কব্ষিবেন 
না? জানার নাথ যখন জ্ঞান, তখন ব্হজ্ঞ প্রাচীনেরা যে অন্পজ্ঞ 
যুবকদিগেত্র অপেক্ষা অভিজ্ঞ হইবেন এবং বহুদর্শী প্রাগীনদিগের 
কাধ্য যে অল্পদর্শী যুবকদিগের অপেক্ষা উতকৃষ্ হইবে, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? তবে প্রাচীন যদি নিতান্ত মূর্খ ও ঘুবা 
বিলক্ষঞ্জ পণ্ডিত হয়েন, ও যুবকগণ বিচাঁটি্ত মনে কার্য চিস্তা 
করেন, প্রাচীনের। তাহা না করেন, তহা হইলে ুবার্টিগের 
কার্ধ্য প্রাচীনদিগৈর অপেক্ষা উতৎ্কৃ্ হইতে পারে 4 

বাস্তবিক এ অভিমানেই আধুনিক “ুক্্ণণ প্র্টীনুদেগের 
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অবল্ম্বিত মত ও প্রাচীনদিগ্নকে অগ্রান্থ করিয়া থাকেন।। কিস্ত 
জিজঞান্ত এই যে, কয়জন যুবা প্রন্তত তত্ত্ঞ হইয়া কার্যে রত 
হয়েন, এব কযঙনেরই বা! তন্রপ শক্তি আছে ? এক্ষণে নবযুব্- 
মাত্রেই জ্ঞানাভিমানী । ছুই একখানি ইংরাজি কা বাঙ্গালা স্কুল- 
পাঠা পুস্তক, পড়িয়া! তাহারা] ঈশ্বরের ও বিশ্বব্যাপারের 
হুগ্মতম সমস্ত তত্বই অবগত হয়েন। যে সকল তত্ব প্রাচীন 
মহাপত্ডিতগণ নিবিষ্ট চিত্তে বহুকাল চিন্তা করিয়া স্থির 
করিয়াছেন, তাহ তাহারা ছুই পৃষ্ঠার জ্ঞানে ভ্রান্ত স্থির কঠেন। 
তাহারা জ্ঞানাতীত ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ্ৎ দর্শন করেন, ও অসীম 
ব্ধাগুকে স্বীয় করতলস্থ দেখেন । কিন্তু হে নব যুবকণীণ! 
তোমরা কোন্‌ বলে এত বলীয়ান্‌ হইরাছ, তোমাদের এমত কি 
বিদ্যা জন্মিয়াছে, ধে তাহার বলে মহ! রজ্াশালী প্রাচীন 
ক্কষিগণকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা কর? তোমাদের ইষ্টদেবতা, 
শ্বেতদ্বৈপায়ন ইংবাজ ও বেদ-ইংরাজি ২1৪ খানি ভাষাশিক্ষ! 
মাত্রের উপযোগী পুস্তক। কিন্তু তোমরা কি জাননা যে, 
প্রাচীন আধ্যপ্দিগের তুলনায় তোমাদের শিক্ষাগুর বৃটনজাতি 
নিতান্ত শিশু ! তোমরা কি জানন1 থে, প্রাচীন আর্ধ্যজাতি 
পরুকেশ বৃদ্ধ '9' নব্য বুটন অঙগাতশ্শ্র বালক ! যখন তার- 
তীয় সভ্যতা, ভারতীয় বিজ্ঞান ও ভারতীয় জ্যোতিষ, দর্শন, 
শিল্প, বাণিজ্য, ব্রহ্মবিদ্য প্রভৃতিতে জগৎ উদ্ভালিত হইয়াছিল, 
তথ্ধন তোমাদের বুটনজাতি কালগর্ভে বিলীন ছিল ।. কুটন 
সভাতার কি শিখিয্লাহে যে, তোমরা সেই আজতশ্ক্র বালক 
বুটনের কথায় এ্রাচীন আর্ধ্যদিগের অমৃল্যরত্থ পরিত্যাগ 
করিতে বসিয়া? দেকোচ মুল্যেন বিক্রীভোধন্ত চি মনির্য়া” ! 
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তোর কি মনে করিয়াছ, “ভারতীয় সভ্যতার নিকুট পাট্চাত্য 
সভ্যতা দঞ্চায়মান হইতে পারে? যদি এইরপু, ভারিয়া খাক, 
তাহ! হইলে তোমাদের নিতান্ত ভ্রান্তি হইয়াছে। কেননা বৃট- 
নেব এখনও সে দিনের অনেক বাকী, যে দিন বৃটন ভারতীয় 
সভ্যতার মর্ম বুঝিতে পারিবে । 

হে ভারত-সন্তানগণ! তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ যে 
তোঁঘরা কাহার সন্তান! তোমরা কি ভাব না যে, সিংহশিশ্ত 
হ্হ্ী শৃগালের নিকট বীরত্ব শিক্ষা করিতে যাইতেছ ? যে আর্ধ্য- 
জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে ঈশ্বরচিস্তায় ও ঈশ্বরধ্যানে 
চিরুগীবন অতিবাহন করিরাছেনঃ বে আধ্য জাতি, বেদ, বেদান্ত 
ও দর্শনাদি দ্বারা আস্তিকতা, নাস্তিকতা, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ, 
সাকার ও নিরাকারবাদ, প্রতি ঈশ্বরের যাবতীয় ভাবের চূড়ান্ত 
পর্যালোচন] করিয়াছেন, ধাহাঁরা ঈশ্বরের জগ্ত--পরকালের 
জন্ত--ধর্দের জন্য, হিক সমস্ত সুথই পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
ধাহার] ধর্্বের এমত পথই নাই, যাহ! তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে 
বাকী রাখিয়াছেন, তাহাদের সন্তান হইয়া, যাহারা চিরজীবন 
প্রহিক সুখ সাধনের জন্ত লালাররত ও মত্ত, তাহাদের নিকট 
ধর্মতত্ব অবগত হইতে যাও! ইহাতে কি তোমাদের সাগর 
পরিতাক্জগ করিয়া গোঁন্পদে পিপ(স| নিবারণের চেষ্টা করা হই- 
তেছে না? সত্য বটে,ইংরাঁজ জাতি আজি কালি সৌভাগ্যসম্পন্ন 
ও ভারগ্রস্তানগণ নিতান্ত ছুরবস্থাপন্ন হইখাছ্েন, কিন্তু প্রাচীন 
ভারতের সহিত তুলনায় *এখনও গাশ্চাত্যগণ অনেক নির্্ 
রহিষ্নাছেন। ইংরীজগণ বহির্জগতের অনেক উন্নতিঃসাধন করিয়া- 
ছেল বটে, বীন্ধ এখনও অন্তর্জগতের কিছুই ধবগঞজ হর্তেথ্থানেন 
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নাই » ভানুতসস্তানগ্রণ বহিজ্জগত্সম্বন্ধে অনেক বিষয় মুরোপীয় 
দিগের নিকট ত্বইতে শিক্ষা করিতে গ্রারেন বটে, কিন্তুঅন্তঞ্জগৎ- 
শিক্ষার জষ্ঠ প্রশস্ত ক্ষেত্র ভারত পরিত্যাগ কুরিয়া পাশ্চাত্য 
ভূমিতে বাওয়] তাহাদের নিতান্ত মূর্থতা। এক্ষণে নবধুবকেরা 
স্বদাতিগৌরব*কিছু মাত্র বুঝিতে না পারিয়া সর্বাবষয়ে যুরোপীন্ন 
শিক্ষার অধীন হইয়াছেন । খিশেষমাক্ষেপের বিষম এই যে, 
তাহারা যুরোগপীন দিগেপ শিকট হইতে কেবল দোষভাগ শিক্ষা 
করিতেছেন, গুণ কিছুই শিক্ষা করিবার ত্র করিতেছেন 'না। 
যুরোপীরদিগের এ্হিক উন্নতির উপায়ীভূত উক্য, অধ্যবসায়, 
সহিষ্ণুতা, লাহস, বীরত্ব, পরিশ্রম, সময়জ্ঞত] প্রভৃতি গুণাবলী 
শিক্ষা করিবার প্রয়ান একবারও করেন না, কেবল স্কুরাপান, 
স্বেচ্ছাচারিতা, প্রবঞ্চন। প্রভৃতি দোষাঝলী এবং ভাক্তসাম্য, অন্তাস় 
উদারতা অসতি, বাঁছ। ঘুর পীচর আধ সাজ উদ্েহীষণ কন্েন, 
কাধ্যে ষাহার বিপরীতানুষ্ঠান করেন, তাহারই অনুষ্ঠানে নিতাস্ত 
সযত্ব হইয়াছেন। শিল্প, বাণিঙ্য প্রভৃতি প্রকৃত হিতকর কার্ষ্যের 
অনুষ্ঠানে একবারও তাহারা অন্থরাগ প্রকাশ করেন না, দাসত্- 
ব্যবসায়ের প্রদ্তিযোগিতা লাঙ্ডের জন্য যাহ! আবশ্যক, কেবল 
তাহারই অনুষ্ঠানে বস্রবান। যত ভাল করিয়া ইংরাজি ভাষা 
শিক্ষা হইবে, ভতই বড় চাকরি মিলিবে, যত সাহের্কদগের 
সহিত মিলিত হইতে পারা যাইবে, ততই সাহেবদের অগ্ুগ্রহ 
লাভ্‌ হইবে ও মহাপ্রণাদস্বরূপ উত্তম দাদত্ব মিলিবে, এই আশার 
তাহারা ইংরাজি ভাষাঁ"শিক্ষ!, ইংরাজি বেশ পরিধান, ইংলপ্তীয় 
ভোজ্য ভোজুন ও ইংলসীয় আচাঁরব্যবহারের ঘনুকরণে নিয়ত 
বয় বাগালালি খিয়, পড়া বা. ব্লভাষায়' কথোপকথন 
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করিয়া £যে সময় নষ্ট হয়, তাহা যদি ইংরাজী লিখিয়! পুড়িয়! 
ও ইংরাঈষ্ঠত কথোপকখনে+ব্যয় কর। যায়, তাহা হঙঁলে ইংরাজী 
ভাষায় অধিক ব্যুৎ্পত্তি লাভ হইবে বিবেচনায় তাহাঝ বঙ্গভাষায় 
পত্র লেখা পর্যযস্ত ত্যাগ করিয়াছেন । অধিক কিঃ আজি কালি 
বঙ্গীয় যুবকগণ ইংরাজিতে তিস্তা করিবারও ঠ্রীয়াস করিয়! 
থাকেন । কিন্ত হে যুবকগথ! তোমরা কি ভাখিয়াছ ঘে, কেবল 
দাসত্ব করিলে তোমাদের উন্নতি হইবে £ কেবল শ্ববুত্তি হইতেই 
তোমাদের সমস্ত অভাব ও সমস্ত ডঃখ দূরিত হইবে? যদি 
তাহাই স্থির শিশ্চয় করিয়া গাক, তবে ইহাগুকি ভাব না যে, 
দাসত্ব পদ কতগুলি ও উহার প্রার্থী তোমাদের সংখ্যা কত? 
আজি কালি দেঁশের এমনই দুরবস্থা হইয়াছে যে, বাহার 
মনোমত দানব জীপ্ত হয়েন, তাহারা আপনাধিগকে কৃতাখন্মস্ত 
মনে করিয়া মহাস্থথে বিচরণ করেন ও খাহারা উক্ত প্রসাদ 
হইতে বঞ্চিত, তাহারা এককালে অকর্মণ্য হইয়া যান। এ 
প্রসাদ-বঞ্চিত বুনকগণ উপায়মাস্তর না দেখিরা কেহ কুকর্খুশালী 
ও€কহ কেহ দেশহিতৈবী হয়েন। দেশহিতৈধিগণের মধো কেহ 
নাটকাভিনর করিরা, কেছ নাউক্ বা গ্রস্থবিশেবের অর্থ পুস্তক 
লিখিয়া, কেহ সভা ও বক্তা করিয়া দেশের হিত্ানুষ্টান 
করেন । বাস্তবিক গ্রস্থকর্তী ও সংবাদপত্রপ্রণেতা দরগের মধ্যে 
অধিকাংশই এ শ্রেণীর লোক থাকান্তেই উত্কুষ্ট গ্রন্থ বা উৎকৃষ্ট 
বাদ্ঠত্র এদেশে প্রকাশিত হয় না। খন দেশে গুণবান ও 
শক্তিশালী ব্যক্তিগণ দাসত্বব্যবসায় অবন্ধঘ্ন করেন ও ছমক্ষম 
নিগুবেরা গ্রস্থর্তা, সম্বাদপত্র-দম্পাদক ও দেশহিতৈষী হয়েন, 
সে দেশেই গ্রক্কৃত মঙ্গল কি প্রকারে হইবৈ & বাহাছের ভপযুক্ত 
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বিদ্যা নাই, চিন্তাশক্তি নাই, এবং আশাভঙ্গ হইয়া! বাহারা ভগ্ন- 
হৃদয় হইয়াছেন, ভাহাদের গবেষণা শক্তি কি প্রকাক্ে হইবে? 
সুতরাং নুন্ত্রম তত্ব আবিষ্কার করিতে না পারিয়া তাহার! সর্ব 
বিষয়ে সুবোপীর়দিগের যুখাপেক্ষী হয়েন। এইজস্ত আমাদের 
আত্মপরিচরও*স [হেবদিগের নিকট শিখিতে হইতেছে । যদি 
যুরোপীয়েরা শিখাইয়া না দ্রিতেন, তাহা হইলে আমরা পিতৃ- 
গৌরবও কিছুমাত্র অবগত হইতে পাত্িতাম না এবং তাহা 
হইলে আনরা নিতান্ত অপভ্য, এ বিশ্বাম আমাদের কিছুর্তেই 
অপনোদন হইত না। আমর! যুরোপীয়দিগের গবেষণাফলেই 
ভারতকে সব্বাপেক্ষা শ্রাচীন সভ্যদেশ বলিয়া জানিয়াছি 
ভাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াই আমরা কালিদালকে 
শ্রেষ্ঠ কবি, খণ্বেদকে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ, সস্কতকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ভাষা এবং গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, চিকিৎসা ও শিল্পাদি বিষয়ে 
ভারতকে সব্দরশ্রেষ্ঠ বলিয়। জাঁনিরাছি। নিজ বাত্বে বঙ্গীয় যুবকগণ 
কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই ; তাহারা কেবল যুরোপীয়- 
দিগের ধুয়া গাইতে পটু । 

মহাস্মা টড্‌ বহুতর অনুস্জান ছার। রাজস্থানের ইতিহাস 
সঞ্চলন করির! ক্ষাত্র় জাতির অভ্ভুত বীরত্ব ও সতীত্বের যশ 
জগতে প্রচার করিলেন, বঙ্গীয় যুবকগণ এ রাজস্থানের ইতিবৃত্ত 
অবলম্বন করিয়া অনত্র নাটক লিখিতে বদিলেন। যোক্ষমূলার 
প্রসথৃতি পণ্ডিতগণ নার্দা প্রকার গবেষণা ও কল্পনার প্লাহাব্যে 
ভারতীয় ত্রাহ্মণদিগের সহিত ঘুরোপীয়দিগের জ্ঞাতিত্ব প্রত্থি- 
পাদন করিলেন, বঙ্গ বাসিগণ সেই ধুর লইয়া] আধ্যশবোর ঢক্কা- 
ধ্বনি গগন ধর্বদীর্ঘ করিলেন। ইংরাজ বললেন, ভূত 
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মিথ্যা,» অমনি বাঙ্গালী “ভূত নাই, ভূত নাই” ভুলিয়া "গগন 
কম্পিত ধরিলেন। আবাঁর যেমন ইতবাঁজ ছ্দিলাণ্ঠি ভূতের 
সৃষ্টি করিলেন, অমনি তাহারা চতুর্দিক হইতে পূ ভূত” 
করিয়া! চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইংরাজ ঝূুললেন, যোগ- 
প্রণালী নিতান্ত অবিশ্বান্ত ও অশ্রদ্ধেয়, বাঙ্গালী ক্তাহাই বিশ্বাস 
করিলেন £ আবার ধেমন অলকট প্রভৃতি সাহেবগণ ফোগমাহা ত্য 
প্রচারে যত্বশীল হইলেন, অমনি বঙ্গবাসিগণ আক্ষালন করিয়। 
ভারতীয় যোগিগণের গুধগানে প্রবৃত্ত হইলেন। এইক্ধপ যুরো- 
পীয়েরা যখন যে বিষয় প্রচার করেন, তখনই বঙ্গবাসিগণ সেই 
ধুয়* গাইতে থাকেন; কেহই কখনও যুরোপীয়দিগের কোনও 
বিষয়েকু প্রতিবাস্টু বা কোন নৃতন তত্ব প্রকাশ করিবার বত্ব 
করেন না ৬ সকলেই একমনে দাসত্ব লাভের জন্য লালায়িত। 

বঙ্গবাস্তিগণ দাসত্বের জন্য যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, 
তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। উহার জন্য বঙ্গবাসী 
সাগর-পারে গমন করিতেছে, স্বধন্ম পরিত্যাগ করিতেছে, 
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্মী প্রভৃতি আত্মীয় ও বন্ধুগণের আশা 
ত্যাগ করিতেছে, সমাজের ও জাতায়তার,মস্তকে পদাঘাত 
করিতেছে, অধিক কি, সর্বমূলাধার স্বীয় জীবনের শ্রতিও 
হতাদর হইয়াছে । দাসত্বের উপযোগী বিদ্যাশিক্গার জন্য 
বঙ্গীয়গণ এরূপ রাজি জাগরণ করেন (এ, তাহাতে স্বাস্থ্য ও 
জীবন্ধক্ষা হইবে কি না, তাহাও একবার চিন্তা করেন&ন!। 
হে বঙ্গন্লাসি! ইহা দেখিয়॥ কে বলিবে, তোমার দৃঢ়তা নাই, ও 
কে তোম্মুকে ঘ'রো বাঙ্গালী বলিয়া কলম্ক দয়? তবে জ্জোমার 
অধ্যবসায় কবল দাসত্ব লাভের জন্য |" যদি তুমি নত ক্ষয়ে 
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এই প্ূপ ষত্ কর, তাহা হইলে কি তাহাতে ফললাভ "করিতে 
পার না £ অবশ্যই পার। তাহ! হইলে দাসত্বকার্যে যেরপ 
ফললাঁভ করিতেছ, তাহা হইতেও ভালরূপ কললাভ করিতে 
পার। কেননা বঙ্গবাঁনীকে উচ্চ পদ প্রদান করিতে রাজজাতি 
তত ইচ্ছুক নহেন। তুমি নিতান্ত উপযুক্ত হইলেও ভাহারা 
তোমাকে উচ্চপদপকল প্রনান করেন না। কিন্ত শিল্প 
বাণিজ্য প্রতৃতি কার্যে সেধুগ বাধা নাই। তুমি যত ক্ষমতা 
প্রদর্শন করিতে পারিবে, ততই শ্রী সকল কাধ্যে তোমার উন্নতি 
হইবে। বিশেষত: এ সকল কাধ্য করিবার জন্ত কাহারও 
উপাসনার প্রয়োজন হয় না, আপন ভাবা, আপন ধর্ম, আপন 
আচার ব্যবহার, আপন জাতীয়তা ও আপন, সমাজ পরিত্যাগ 
করিতে হয় না এবং উহার অনুষ্ঠানে দাসত্বস্বভাব স্কুলত লবু- 
চিন্ততার পরিবন্তে তেজস্থিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও মানব-নাম-পারণ 
সফল হয়। কিন্তু কি ছুঃখের বিবর, এ মকল বিষয়ে বঙ্গবাসীর 
কিছুমাত্র যত্ব নাই। 

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাস! করিতে পারেন যে, বঙ্গবাসীর 
এক্নপ দাঁসত্ব-প্রিয়তার কারণ ? ক ? কিজন্ত সমস্ত বঙ্গবাসী এ 
এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে? কেন বঙ্গবাসীরা শিল্প, বাণিজ্য 
প্রভৃতি কাধ্যে মনোযোগী হয় না? আমরা বোধ করি, পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অযগ! অন্গুকরণই ইহার মুল কারণ। অনেক দিন 
হইত বঙ্গের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়ণ পড়িয়াছে, ক্রমাগত 
৭1৮ শত বৎসর বিদেশীয়দিগের: অধীন থাকিয়া রাঙ্গালীর 
তেজন্ষিত] এডুতি উচ্চ গুণসকল একবারে রব হই গিয়াছে। 
ঘবনদারতির প্রবল অত্যাচারস্যয়ে যখন যরোপীয়গণ এদেশে 
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আসিলেক, তখন তীহাদিগের শাস্তমূত্তি ও কার্যযশত্তি দেবিরা 
হঙ্গবাদিগণঞ্তাহাদিগের নিতীস্ত পক্ষপাতী হইয়ান্মিলেনঞ যুরোঁ- 
পীরগণও বঙ্গবাস্টুর প্রতি বিলক্ষণ সহান্ুভূঙি প্রকাশ ধরিতেন। 
সে স্ময়ে ধাহারা যুরোপীরদিগের অধীনে কাধ করিতেন, 
তীহারা বিলক্ষণ সুখী ও ধনশালীও হইতেন । তদবশ্ি ইংরাজের 
দাসত্বই আয়ের পপ্রধান উপায় বলিয়া বঙ্গীয়গণের বিশ্বাপ জন্মিল। 
বিশেবতঃ এঁ দাদত্বলাভের জন্য বিশে বিদ্যারও 'আবশ্তক ছিল 
না।” ইংরাজি ভাষার কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিলেই লোকে 
কাধ্য প্রাপ্ত হইত। এত অল্প আরাসে এত অপরিমিত ধনো- 
পাজ্জন হয় দেখিয়। সকলেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে ও 
ইংরাষ্টদ্িগের অধীঘ্ুন কাধ্য করিতে যন্ত্রশীল ভইলেন। যুরোপী় 
দিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নাই, সুতরাং তাহারা ভারতীন্- 
গণকে জাতিহ্ির্বিশেষে তাহাদের অনীনে কাধ্য করিতে দিতেন । 
তুষ্ট ভারতীয় সকলজাতিই তাহাদের দাসত্ব আন্ত 
করিল। ব্রাহ্মণ, কারম্থ, বৈদ্য, বণিক, কর্খকার, কুস্তকার, 
কুত্রর্ধর, তত্তবাঁয় সকলেই আপন আপন পৈতৃক বৃত্তি পরিত্যাগ 
করিরা দাসব্ব-পরার্থী হইল ॥ আমে বিদ্যাশিক্ষার যে পদ্ধতি 
প্রচারিত হইল, তাহাও প্র কাধ্যের সহায় হইম্বা উঠিল, অর্থাৎ 
বিনি বিদা| শিখিবেন, তিনি ত্র একই নিরমে কয়েকথানি 
ইংরাগ্সি সাহিত্য, কিছু ভূগোল, কিছু ইতিহাস, ও কিছু 
গণিত শিক্ষা করিয়। দাসত্বের উপযোগী পরীক্ষা দিয়া দণ্টাত্ব 
আরস্ত প্রুরিতে লাগিলেন্॥। দাসত্ব লাঁভই শিক্ষার মুখ্য 
উদ্দেশ্য হইন্ু, অর্থাৎ দাসত্ব-্রান্তি হইলেই শিক্ষা সুলতা 
সম্পাদিত হয়, &ই সাধারণ বিশ্বাস বঙ্গবানীর মনে টঢ়ব্ধী হই। 
ঙ 


২৪২ মানবতত্। 


জানিনির্ধিশষে সকলেই শিল্পবাণিজ্যাদি পরিত্যাগ* করিয়া 
প্র উপারে ভসত্লাভের চেষ্টায় 'বুত হইল। যর্জি জাতি বা 
কংধ্যভেদপ্রথৰ এক্ধরপ শিথিলতা ন! হইত্ব, যদি বিদ্যাশিক্াৰ 
একই প্রকার নিয়ম না হইর়1 অবস্থানুুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ঠিত হইত, তাহ! হইলে এরূপে সকলেই 
দাসত্বপ্রত্যাশী ও দাসখ্ের উপঘুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত 
হইত না। তাহ! হইলে কেহ দাসত্ব, কেহ শিল্প, কেহ বাণিজ্য ও 
কেহ প্রকৃত জ্ঞান লাভের উপযোগী বিদ্যাশিক্ষা করিতে 
যত্রবাঁন হইত এবং তাহা হইলে, বিজ্ঞান ও শিকল্পবাণিজ্যাদির 
যথেষ্ট উন্নতি হইত । তাহা হইলে পাশ্চাজ্যবিদ্যার অন্ুর্বরণে 
চিত্রকর চিত্রবিদ্যার উন্নতি করিত, ততবায় বস্কবঘ়নযন্ত্ 
নির্মাণের চেষ্টা) করিত, কর্মকার বিলাতি অশ্বাদির সার 
অস্ত্রাদি প্রস্তুত কাঁরতে পারিত, হুত্রধরগণ পারিপাটারূপে 
কাষ্নিশ্মিত দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিত এবং বণিকগণ বাণিজ্যের 
প্রকৃত উন্নতি করিতে চেষ্টা করিত। তাহ! হইলে ত্রাহ্মণগণ 
্রহ্মবিদ্যা, জ্যোতিন্তত্ব ও পদার্থবিজ্ঞানে সমধিক ব্যুৎপন্ন এবং 
মন্্রণা, ব্যবহার ও শিক্ষাম্ন্ধীর কার্যে পারদর্শিতা লাভ কতি- 
তেন, বৈদ্যের! চিকিৎসাশান্ত্র শারীরবিদ্যা, উত্ভিরবিজ্ঞান ও 
প্রাণীতত্বে পণ্ডিত হইতেন এবং বঙ্ষের ক্ষত্রিয়-স্থানীর কায়স্থগণ 
বলবীধ্য ও রাজকাধ্যে পটুতা লাভ করিতে পারিতেন। তাহা 
হইলেই বঙ্গের প্রর্কত হিত সাধিত হইত, অন্নাভাবে “বঙ্গবানী 
এরূপ কাতর ও ইওরপ্রকৃতি হইত-ন|1 
এ বঙ্গীয় শিল্পাদি ব্যুবসাক্সিগণ যদি জানি'ত যে, দাস তাহাদের 
জীবিকা নহে, দি জানিত যে শিল্পাদির টহ্নতি করিতে 


উপসংহার । ২৪৩ 


পারিলেক্গুবী হইতে পারা ঘায়, এবং বদি শিল্পা শিক্ষার 
উপযোগী এরবদ্যালয় থাকিস্উ, তাহা হইলে জ্পন্তই» লোকে 
শিক্ষা করিয়! স্পে সকলের উন্নতি চেষ্টা করিত, সকলে বাঁবু 
হইয়া অধঃপাতে যাইত না । এক্ষণে দাসত্বের এপ শ্রী হই- 
মাছে, তথাপি লোকের মন উহ! হইতে বিচলিত হয় নাই। 
ভাহারও কারণ এ জাতিভেদপ্রথান্ন শিথিলতা । কেননা, 
নিয়শ্রেণীর লোফদিগের চিরকাল নিক অবস্থার থাক। অভ্যাদ 
আটে, সুতর!ং সাঁমান্ত দশটাকা বেতনের চাকরিতে বে তাহাদের 
কষ্ট হইবে না, তাহাতে আর বিচিত্র কি? উহাতে তাহাদের 
অবস্তার উন্নতি না হউক, কোনরূপ চাকরি পাইলে, তাহারা বে 
ভদ্রেখচিত বেশ ভুঝ] পরিধান করিতে পারিবে ও ভত্রলোকদিগের 
সহিত স নান, ভাবে একত্র অবস্থিতি করিনা ভদ্র বলিক! পরিগণিত 
ও বাবু ন [নে অভিহিত হইতে পারিবে, তাহাই তাহারা! যথেষ্ট 
বলির! মানিরা লয় । এদিকে উচ্চ জাতীয়ের কথনও কোঁনও 
কষ্টকর ফার্ব করেন নহি, তাহাদিগকে নিক্বশ্রেণীর অবলম্বনীয় 
কোম্ম কার্ধ্য করিতে হইলে সমাজে অবমানিত হইতে হয়, এবং 
অভ্যান না খাকাঘ্ন সে সকল ঝার্ধ্য করিবার শক্তিও তাহাদের 
নাই, সুতরাং ভাহারঃও উপ সানান্ত বেতনেব "দাসত্ব অবলম্বনে 
কোনও প্রকারে বাহিক মানরক্ষী ও শারীরিক কষ্টের দাষ 
হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টা করেন। সহজ অভাব ও মনোছুঃখ- 
জনিত কষ্ট সামাজিক নিন্দ। ও শারীরিক কষ্টের নিকট সিকি 
কর। মানব অগ্র অনেক» প্রকার কৃষ্ট গ্পহ্ব করিতে পাঁরে, 
কিন্ত শাক *কট ও ডিক পদাভাবজ ন্চিতছুখে কোন 
হতেই সহ করিতে পারেনা। এই জন্ত *উচ্চ* ভঠঠকর। 


২৪৪ মানবতত্ত | 


প্রাণাস্তেও, নিতান্ত নিয়শ্রেনীর কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইতে চারহন না? 
ব্দিও কেঁহ কেহ অভিমান পরিত্যার্গ ও কষ্ট স্বীকার ঝরয়া তজ্রপ 
কার্ধো প্রত হয়েন,তাহাতে সাহার উন্নতি হয় না? কেনন। 
তাহাদের "সকল কার্ধেয পুত! নাই । বে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া- 
ছেন, তাহাতে সে বিবয়ের কোন উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই, 
পিতৃপুরুষেরাঁ কখনও সে কার্য করেন নাই, স্থতরাং তীহাদের 
নিকট হইতে সে বিষয়ের পটুতালাঁতের উপসোঁগী কোন 
শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। পটুতীর অভাবে কার্য 
বিশৃঙ্খল? জন্মে ও পরিশেষে মূলধনপধ্যন্ত নষ্ট হইয়া বায়। 
দৈবাৎ ছুই একজন ভিন প্রার কেহই অনভ্যস্ত কাধ্যের ফললাঁভ 
করিতে পারেন না। এই জন্যই “যার কর্প তারে সালে, ' অন্ত 
লোকে লাঠি বাজে” 'প্রবাদের সৃষ্টি হইরাছে। 

অই বত কও কি ক, বদ তে, ক 
হইয়াছে । আজি কালি, কি ইতর, কি ভদ্র, কাহারও মনে 
কিছুমাত্র স্থখ নাই। সকলেই জীবনকে ছর্বহ ভার বিবেচনা 
করিয়। জগৎপাতার নিন্দা করেন। ছুঃখ-ভারে বুদ্ধি-বিপর্ধ্যন্ব 
ঘটাতে সকলেই হিতদর্শনশক্তিহীন হইয়াছেন । বঙ্গবাসীরা এপ 
অন্ধ হইয়াছেন যে, অন্তে গ্রকৃত হিতের পথ দেখাইয়1 দিলেও 
তাহারা তাহা দেখিতে পান না । সম্প্রতি রাজপুরুষগণ নির্দিষ্ট 
কয়েকটি পদ সন্্রাস্ত বৃংশীয়ের। ভিন্ন অগ্তে পাইবেন না বলিয়া 
ব্যবৃহ্থা করিয়াছেন,ধঙ্গবাসিগণ একস্বরে তাহার প্রতিবাদ করি- 
তেছেন। পাছে জারতভেদপ্রথারশ্লিখিলতার কিঞ্িল্মাত্র ননতা 
হয়»এই, তত্তয়ই আধুনিক বঙ্গবাসিগণ উহা ড় প্রতিবাদ 
করিতেছেন ।« যে'জাতিভেদপ্রথার শিথিলতাহে'? বঙ্গের এত 
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অহিদ্ঞঞ্হইমাছে, বঙ্গবাসী এখনও তাহার মর্ম খুঝতেশারেন 

নাই । | ইনোপায়দিগের নিকট সাম্য ও উন্নতি দ্বুইটাঞাবৰ শিক্ষা 

করি স্বছেন, কবল তাহাই বালরা নিষ্ত চীৎকার '্কবিতেছেন+ 
তাহার অর্থ কি, তাহা একবারও হৃদরজ্গম করিবুরপ্তষটা করেন 
না । সাম্য-প্রচারকারী ুরোপীরগণ সেই গাম্যের কিন ব্যবহার 
করেন, তাহাও একবার দেখেন না। তাহারা কি জানেন ন| 
বে, কোনও উচ্চ বশীর মাহেব কোনও নীচ বংশীয় সাহেবের 
নাত একত্র ভোজন বা! উপবেশন করেন না এবং সাহেব" 
মাত্রই বাঙ্গালীদিগকে এক্প দ্বণা করেন যে, বাঙ্গালীর 





সচ্ছিত এক গাডীতেত বাইভেও সাহেবের ঘ্বণা বোর করেন ? 





ডই' হঠুসের ভন্তঈরমেশ্চন্দ নি চিফছটিন্‌ ভইয়াছিলেন, শী ছুই 
মান মাক্ছেরদিগকে বাঙালীর অনীনে কাঁ্ধ্য করিছে হইবে 
ধরি কধতেরহাঞনটি কিক্রুপ দীরকবর কারিউাহিনেলয জাক। 
হারা শুনেন নাই? দৌরাষ্ে সতোন্র নাথ ঠাকুর জজ 
ভইলে সকল সাহেব এক যোগ হইয়া তাহাকে স্থানান্তনিত 
কাঁরিয়। দিয়াছিল, তাহাও কি তাহারা অবগত নহেন ? 
এবং সম্প্রতি দেশীরবিচারক ছাধী ঘুরোপীয় দিগের বিচার-কাধ্য 
সম্পাদিত হইবে বলিয্ব। ঘে বিধি হইবাঁর কথা হইতেছে, তাহার 
বিরুদ্ধে বিলাতপধ্যন্ত সাহেবের কি করিতেছেন, তাহাঁও কি 
তাহারা কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না] এই কি দাম্যতত্ব- 
শিক্ষাঞ্চুর ঘুরোপীয়দিগের সাম্যের পরিচয় নির্বোধ ঝঠঙ্গালী, 
ইহাতে কি সানযবাদের গারবভা বৰিতে পার না? 
বঙ্গান্মুিগণ এ সাম্যমন্ত্রে মোহিত হয়া জাঙ্তিভেদুর্িতের 
সায় পাশচাস্ুমতে স্ীশিক্ষা ও সরবাদাধারণেশ শিক্ষা ধিবাসীশহা- 


রে 


তি 


৮ 
পা 


২৪৬ মানবতত্ব। 


বন্রশীল হইয়/ছেন। তাহারা ভাবিয়াছেন, স্ত্ীজাতি ও সর্ধাধারপ 
শিক্ষা পাইলেইগ দেশ মহোন্নতি লাভ'করিবে। কিন্তু তাহারা কি 
জানেন না যে যে অপ্রিও জল আমাদের মহা"হিতকারী, ও 
যে অন্ন ভোষ্ন্ক আমাদের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়, অযথা 
প্রযুক্ত হইলে স্তীহাই মানবের মহা অনিষ্ট সাধন করে ; শিক্ষাও 

ধ্ররূপ অধথারপে প্রযুক্ত হইলে মহাঅনিষ্টকর হইয়া থাকে। 
বিশেষতঃ এক্ষণে প্রত শিক্ষাকে শিক্ষা বলা হয় না, দাসত্বের 
উপযোগী শিক্ষাই শিক্ষাপদবাচ্য হইয়াছে । এরূপ শিক্ষালাভে 
নানবের উপকার হইবার সম্ভব কোথায়? সকলেই কি দাসত্ব 
ব্যবসায় অবলম্বন করিবে? স্ত্রীজাতিও কি অন্ঠের দাপীত্ব 
স্বীকার করিবে? হে বঙ্গবাসি--একথা আন করিলেও কি 
তোমাদের হৃদয় বিক্ষোভিত হয় না? শিক্ষা সকলেকুই আবশ্যক 
বটে, কিন্তু যেমন সকল ব্যক্তি সকল কার্ধ্য করেনা, সেইরূপ 
সকলের সকল প্রকার শিক্ষার আবশ্তক নাই। যে বাক্তি বেন্ূপ 
ক্ার্ধা করিবে, তাহার সেইব্ধপ শিক্ষা কর! উচিত । নচেৎ শিক্ষা 

দ্বার উপকার না হইয়া] অপকার্‌ হয়। শিক্ষার জন্য আদাদের 
কারা নহে, কার্ধ্যের জনই শিক্ষা। আুতরাং যাহার যেরূপ 
কার্য করিতে হইবে,তাহার তদনুরূপ শিক্ষালাভ করাই উচিত। 

নচেৎ যে যে কার্য করিবে না তাহার তদহুরূগ শিক্ষা্দীভ 
হইলে, শিক্ষান্ুরূপ কঠু্যর চেষ্টা করিতে হয় ও তাহাতে মহান্‌ 
অনর্ঘ ঘটে । এক্ষণে ্ কারণেই শিক্ষিত মাত্রেই দাগত্বার্থীরাগী ' 

বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্গা আমাদের 'ধন্মন, সমাজ, প্রভৃতি। সমস্তই 
বিজ্েংকিত কারিয়া ফেলিয়াছে। ্ত্রীজাতি ও সমন £নিয়শ্রেণীর 
লোর্বের এরগ শিক্ষার অধীন হইলে আর এদেশের জাতীয়তা 


উপনংহার। ২৪৭ 


ধর্ম প্রস্তুতির চিহনগাত্র থাকিবে না। আ্ত্রীজাতি-রপঞ্ছশিক্ষিষ্ত হয় 
নাই বলিয়ীই অদ্যাপি আমাদের জাতীয় চিহ জকল* বর্তমান 
রহিয়াছে । নগ্চৎ এতদিনে ভারত ফিরিঙ্গীপৰিগুর্ণ হইত, 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা বিলুপ্ত হইত, হিন্দুধন্মু গৃথিবীচাত 
হইত এবং প্রাচীন খধিদিগের নাম বিস্বৃতির অগাধ সলিলে 
নিমগ্ন হইত | হে বঙ্গসম্তানগণ! আমেরিকা যেরূপ পশ্চিম 
ইতডিয়া নামে খ্যাত ও মুরোপীরপূর্ণ হইরাছে, ভারতকে 
কি “সেইরূপ পুর্কইগ্ডয়া! নানে খ্যাত্ত ও কিরিঙ্গিপুর্ণ করিতে 
ভোমাদিগের ইচ্ছা হইয়াছে? বাস্তবিক এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা ও 
সাঞারণ শিক্ষা প্রচলিত হইলে নিশ্চয়ই এরূপ অবস্থা ঘটিবে। 
এই'জন্ত বলি, য্টুৎ ভারতে জাতীরত্ব, ধর্ম ও সাধারণ মতের 
স্থিরত1 না ন্ধুয়। তাবৎ নারীকে বিদ্যাশিক্ষা। দেওয়া উচিত নহে। 
"দুষ্ট গরু অন্তপক্ষা শন্ত গোয়াল ভাল।” যে শিক্ষা উপকার 
অপেক্ষা অপকারের ভাগ অধিক, সে শিক্ষা না দেওয়াই উতিত। 
বদি খ্ররূপ দোষল্পশ ন! হইয়া! রমণীগণ গাহস্থ্য প্রণালী ও সন্তান- 
পালনাদি করিবার উপধোগী বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন, তাহা 
ভান বটে, কিন্তু সেরূপ শিক্ষা এক্ণে হইবার উপায় আছে, এমত 
আমাদের বোধ হয় না। কেননা, যেরূপ পিতা ও স্বামীর 
সুবিবেচনায় উক্ত রূপ শিক্ষা হইতে পারে, সেরূপ যোগ্য পিতা 
ও স্বামী এক্ষণে আছেন, আমাদের বোধ হয় না। আজি কালি 
সকলেই পাশ্চাত্যশিক্ষান ভ্রান্ত হইরাছেন। 

ভান্তুতপন্তানগণ আল্িঞ্কালি আর এঁকটী ভারি গোলধোগ 
আরন্ত কন্ুয়াছেন। স্তাহাদের মনে স্ম্পূর্ণ বিশ্বাস, তু ট9ছে, 
যে ভারতীয় হুন্দধর্ম নিতান্ত ্রাস্ত ও ফ্রোপীয় বম নত 


২৪৮ মানবতত্ব! 


বিশ্বালাহদ]:র পৃর্বের অনেকে শ্রীইধন্ম অবলশ্গন কঞ্সিতন ও 
এক্ণে কদমুকপ ত্রাঙ্গবন্মে দীকিত হুইতেছেন। “ পাশ্চাত্য 
শিক্ষাই ভার ভীর়গণের এনপ বিশ্বাদের মুল কারণ। স্তাহার 
হিন্দপশ্মের' বিষয় কিছুই অবগত নী হইয়া কেবলমাত্র শ্রষ্ট উপা- 
নকদিগের মুখ হিন্্পশ্ষের দোযোদেবাষণ ও ত্রীষ্টপর্মের গ্রশংসা 
স্তনিয়া যত স্থাপন করেন । ভাহারা। জানেন না যে, হিন্দুধস্মের 
তুল্য উতকৃ্ ধন্ম পৃথিবাতে আর নাই । আমর! উহার সম্পূর্ণ 
আলোচনা এই গ্রন্থে করিভাম, কিন্তু পুস্তক-বাহুলা ভয়ে নিরন্ত 
হইলাথ। উহ্হার একটামান্র প্রকুতির আলোটনা করিযাই 
আনরা উহার শ্রেম্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছি? মহ্ণীত শন 
বিজ্ঞানে ইহার বিস্ত ত আলোচনা দেখিবেন 15 

পৃথিবীতে ঘত ধন্ম-দম্গ্রদার আছ, ভপদানজ এই ধে, 
আহাদের ফন্বশাাহাসারে না ভলিলে সন ঈখরের বির্বাজারা 
হর, তাহাদের ধঙ্মামতই ঈশ্বরের প্রকৃত মত, অন্ত ধন্ম সমস্তই 
ভ্রান্ত । সকল ধশ্ম-সন্প্রদাহীরহই মতে ঈশ্বর কেবল সেই জাতিবই 
প্রির, ভিনি কেবল দেই জাতিরই ভন্ত ধর্দশান্্র ও পরি- 
ত্রাণের উপায় করিঘাছেন, অগ্ত কাহারও জন্ত কোনও উপাক্ 
করেন নাই। ্বষ্টধস্মাবলন্বীরা বলেন, গ্রীষ্ট ভিন্ন মানবের পাঁর- 
জ্রাণের উপার নাই। কিন্তু যখন ঈশ্বর সকল দেশে গ্রীষ্টকে প্রেরণ 
করেন নাই এবং বুল পৃথিবীর আদিন কালে ্ষ্ট আবিভূতি 
ভধ়েন নাই, তখন ঘৃথিবীর আদিন লোকদিগের ও শ্রীষ্ট-জপা- 
স্তানেতরদেশবাপীদিগের পরিত্রাণের উপায় কি? শশ্বর কি 
করা, রা মানবকে পরিত্রাণ করিবেন? অবশিষ্ট 


4741 
সন্গর্ত লে।কই তাহার রিক্যাগভাজন হইবে? তিনি কি দকন্ের 


উপসঃহার। ২৪৯ 


ঈশ্নর হেন,. কয়েকজনমাত্রের ঈশ্বর? অতএব রষ্টন্দিগের 
এই ক্ষুদ্রমত অন্তি অকিফিৎকর। ব্রাঙ্গপর্ধেজিও , এপ মত, 
অর্থাৎ এ ধন্্রক্ঘরাগীদিগের মতে ব্রাঙ্গধর্্ গ্রহণ 'না করিলে 
মানবের নিস্তার নাই। মুসলমানদিগের আত মহম্মদের 
শরণভিনন মানবের পরিত্রাণের উপারান্তর নাঈ। এইরূপে 
দেখা যায় যে, পৃথিবীস্থ সকল ধর্শসম্প্দায়ীরাই ঈশ্বরকে কেবল 
তাহাদেরই মনে করে। এই সকল যত কি নিতাস্ত ক্ষুদ্র ও 
্ব্ণাকর নহে? এ সকল ধন্মীবলম্বীরা কি ঈশ্বরের মহিমার 
কিঞ্চিন্মাত্রগু বুঝিয়াছেন ? কখনই না! কিন্তু দেখ, হিন্দুধর্মের 
মন্ত এ বিষয়ে ক গ্রশস্ত ! তাহারা বলিয়া! থাকেন, নদী সফল 
যেমনএ্যে পথেইঞ্কেন গমন করুক না, পরিশেষে সমস্তই সাগরে 
মিলিত হস মানবগণও সেইরূপ যে ভাঁবে ও যাহাকে অবলম্বন 
করিয়া ঈষ্ঠর উপাসনা করুক না, তৎসমন্তই ঈশ্বরে অর্পিত হয়। 
“রুচীনাং বৈচিত্র্যাদূজুকুটিলনানাপথজুষাং 
নৃণামেকো! গম্যস্ত'মসি পয়সামর্ণব ইব।” মহিন্বস্তব 
তাহার নিকট দেশ, কাল অবস্থা বাঁ জাতিভেদ নাই। 
কিরাত, যবন, খন, পুলিন্ন সকলকেই ঈশ্বঙ্ধ উদ্ধার কৰেন। 
কিরাতহুনান্ধ, পুলিন্দ পূক্ষসা আবীর কঙ্কা ববনাঃখসাঁদয়ঃ। 
যেন্যেচপাঁপাষদপা শ্রয়া শ্রয়াঃ শুদ্ধন্তিতস্মৈ গ্রভবিষবে নমঃ 
শীমস্তাগুবত । 
তবে কাধ্যস্থবিধার জগ্ত আর্য বিগণ+বলিয়াছেন যে, সকলে- 
ব্লই আপু পৈত পৈতৃক ধর্ম থাকা উচিত, প্রধন্ম গ্রহগ করা চিত 
নয়৷ ইহার, মূল কারণ এই ষে, যে দেশ যেরস উ৩৯৯ যে 


৫৯ মানবতত্ব। 


দেশে েরূপধ্কাধ্য হিতকর, সেই দেশবাসী প্রগিতগগ পেইরূপ 
কার্ধাকে একর্তরা ও ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, 
স্তর: তদগুসারে কার্যকর সকলেরই উচিত |. অসভ্যগণের 
ধারণাশক্কি'ঙন্ন, তাহাদের ঈশ্বরোপাসনাপ্রণালীও সরল, ভার- 
ভীয়গণের ধার্ণাশক্তি উচ্চ, তাহাদের উপাসনীপ্রণালীও গ্রভীর । 
ইংলগডে মাংস ভক্ষণ যেরূপ আবগ্তক, আমাদের দেশে সেরূপ নয়ঃ 
বরং নিয়ত মাংস ভক্ষণ, আমাদের অগকারক ; মদ্য আমাদের 
যত অপকারক, ইংলসতীয়দের তত নহে । এইরূপ দেশের প্রক্কীতি 
অন্থুসারে, যে কাধ্য ইংলগ্ডে অবর্তব্য, তাহ! এখানে কর্তব্য এবং 
যাহা এখানে অকর্তবা, তাহা ইংলণ্ডে কর্তবা। সুতরাং তা 
দের কর্তব্য আমর! করিলে ও আমাদের কর্তব্য তাহার! করিলে 
অনেক সময়ে অপকার হইবার সম্ভব। এইজন্ এবং পুনঃ পুনঃ 
কুচিঅন্গুলারে ধন্ধান্তর গ্রহণ করিলে ধন্মের দৃঢ়ত! থাকে ন 
বলিয়। আর্ধাঞষিগণ বলিয়াছেন “স্বধন্মে নিধনং শ্রেয়া! পর- 
ধর্ম] ভয়াবহঃ ।”বান্তবিক আধ্যখধির| বুঝিরাছিলেন যে,ঈশ্বর 
কোনও ব্যক্তির, কোনও দেশের, কোনও জাতির বা কোনও 
কালের অন্ুগত নহেন, স্বদেশের ও সর্বকালের সকল ব্যক্তিই 
ঈশ্বরের অন্ুগ্রের পাত্র । কি সাকারবারী, কি নিরাকারবাদী, 
কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, কি আস্তিক, কি নাস্তিক সকল- 
কেই তিনি সগান চক্ষে দর্শন করেন ও সকলকেই সমানরূপ 
উদ্ধার করেন। তিত্রি এক্ষণে যেমন জ্ঞানালোকে উজ্জল” সভ্য- 
দিগকে ভাল বামেন ও' উদ্ধার করেনতি পুর্ব বন্যকালে যখন 

মানুবু ঈশ্বরের ভাবমাত্র পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, তখন- 
কাডুলএনিগকে ও য়েইরূপু ভাল বানিতেন ও উদ্ধার করিতেন । 
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তাহ আ। হইলে ত্রাহার ঈশ্বর নাম ব্যর্থ হয়। টনি দিদি 
প্রণালীতে তাহার উপাসনার নিয়ম করিয়াছে অগচ তাহা! 
মন্ুষ্যুকে জানাইয়! দিবার কোনও উপায় করেন নাঁই, একথা! 
নিতান্ত অপস্ভব। আধ্যখ্থষিগণ ঈশ্বরের উদার, ভাব অবগত 
হুইয়াই বলিয়াছেন, পৃথিবীর সমস্ত ধন্মইি সত্য ও ঈশ্বরাভিপ্রেত; 
বে ধন্ম আলোচনা করা ঘায়, তাহাতেই মুক্তি হইবে। তুমি 
“বিষ্থায় নম" বল বা “বিষ্ণবে নম বল,* সকলই তাঁহার কর্ণে” 
সমংন প্রবিষ্ট হইবে । বিজ্ঞধর কেশবচন্তর সেন আব্যখবিগণের 
মতাবলম্বনেই নববিধান প্রচার করিয়াছেন। তাহার নব- 
বিধান নববিধান নুহ, উহ! অতি প্রাচীন বিধান । ভারতের সমস্ত 
ধর্শান্ত্ে ওভঃক্রোত ভাবে শী বিধান প্রচারিত রহিয়াছে এবং 
সমস্ত ভারদ্তরুবাসীর হৃদয় শ্রী ভাবে পরিপূর্ণ । কেশব বাবু অন্ত 
দেশে উপভ্রধীনকে নূতন বীলতী জ্রীকীশ কীরতে পারেন, পকষত 
ভারতে তদ্রপ বলিলে তাহাকে নিতান্ত উপহাসাম্পদ হইতে 
হইবে । অতএব হে ভারতসন্তানগণ!। বুঝির! দেখ, হিন্দুধর্মের . 
স্াঁয় উদার ধর্ম পৃথিবীতে আর নাই। প্রকৃত ঈশ্বরতত্ব কেবল 
আধ্যখধিরা বুঝিক্নাছিলেন। 

হিন্দুধর্ম কেবল এই গুণে উৎকৃষ্ট নহে। উহা! যে সর্ববিষয়ে 
অরেষ্ঠ, তাহা অন্তান্ত ধর্শীশান্ত্র ও হিনুধন্মশাস্ত্র পাঠ করিলেই 
বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুধর্সের নাম সন্যতনধর্শ, উহা বৌদ্ধ, 
ুষ্ট, মষম্মদীয় উকি বারের ্যা কাহারও ন্যামাহ 
নারে ভুভিহিত হয় না। €কননা এ সকল ধর্মশান্ত্র বেমন একই 
ব্যক্তির হৃদুরজাত সম্প্তি, হিন্দুধর্ম যেরূপ নে ।,,। সি 

খ্য খধি)9 জ্ঞানীর মস্তি্ষ হইতে 'সজাঁত হইয়াছে *স্থট 
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ধন্মাবনুম্বিগণ। যেরূপ থৃষ্ট ভিন্ন অন্য কাহারও বাঁকা এহপ'করেন 
না, মুসলজানগ-” যেরূপ মহম্মদ ভিন্ন অন্ত কাহারও শিষ্য্ব স্বীকার 
করেন না, হিন্দুধর্ম সেরূপ নহে । উহা! ব্যক্তিবিশেষের কৃত 
ধর্ম নহে। -যে কোন ধষি যেকোন সারগর্ত বাক্যের আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহাই হিন্দর্ম সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে 
নাইঃ এমত মত পৃথিবীরচুকোন৪ ধস্মে নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, 
সাকার-নিরাকারবাদ, হিংসা অহিংসা, স্বার্থপরত" স্বার্থত্যাগ, 
জ্ঞান অজ্ঞান, গাহস্থ্য সন্ত্যাস, কামন। নিষ্কানতা, ইহকাল পরকাল 
যাহা কিছু মন্ুষ্যের অবস্থাবিশেষে আবশ্যক ও হিতকর, তৎ- 
সম্তেরই বিধান হিন্দুধন্মনধ্যে প্রাপ্ত হওয়া! যায়। পৃথিবীর 
কোনও ধর্থে এরূপ উদার ও অবশ্যস্তাৰী অবস্থোচিত ব্যবস্থা 
দেখিতে পাঁওয়া যায় না। এইজন্য এই ধর্ম অতি প্রাচীনকাল 
হইতে অবনত, হইযং, এন্তক'ল, অঙ্জুঞ্ভাবে প্রন্রলত্ব বৃহিযছে 
বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর অদ্ধেকের৪ অধিক লোকের ধন্মনাশ করিল, 
কিন্তু হিন্দুধর্মের কিছুই করিতে পাবে নাই ; মুসলমানগণ সম- 
ধিক বলপ্রয়োগ ও বিবিধ অত্যাচার করিয়াও ইহার কিছুই 
অনিষ্ট করিতে পারেন নাই ? থৃণ্ত উপাঁনকগণ সহত্র সত্তর প্রচা- 
বক প্রেরণ কারস ও নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াও ইহার 
বিনাশ সাধন করিতে পারেন নাই এবং ত্রাঙ্মগণ বড় বড় সমাজ 
করিয়। ও পথে পথে নৃত্য ও গান করির] ইহার অঙ্গম্পর্শও 
গরিতত পারেন নাই ॥ এ পৃথিবীতে কাখারও সাধ্য নাই যে, 
হিন্দুধর্মের কেশস্পর্শ করিতে পারে. অবোঁধ নব্য ,ভারত- 
সম্মঘশণ আপনাদের ধর্মের যম কিছুমাত্র বুঝিতে, নব গারিয়া, 
অক্তৎন্মের বাস্িক চাকৃচিক্যে মোহিত হইয়া কিছুছিন ধন্্াস্তরের 
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পক্ষী ইয়েন বটে, কিন্তু যখন হিন্দন্ূপ মহাঁচাগরোর মধ 
গ্রত মহদর্ঘ রত্ব সকল দেখিতে পান, তখন অন্তথ্শন্ূুশ গোম্পছে 
তাহাদিগের জ্্ধ। থাকে না। 

হিন্দুধর্মের তুল্য প্রাচীন ধর্ম পৃথিবীতে আর বাই ।. উহার 
ভিত্তি এক্ধপ সুদ ও উহার গঠনোপকরণ এরূপ সারবাঁন দে, 
কিছুতেই উহা! ধ্বংস হইবার নহে । আমরা সগর্দে বলিতে পারি, 
পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু হিনধর্শের কখনও 
বিনাশ হইবে না। উহার সনাতন নাঁম নিরর্থক নহে । অতএব 
হে বঙ্গীয় যুবকগণ।! বৃথা হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
কন্রয়। আপনাদিগকে নিতান্ত হাক্যাস্পদ ও মানবনামের অযোগ্য 
করিঞ্চ না । তামরা এমনই অসার হইয়াছ যে, বৃদ্ধকালে 
বালচাপলঞ্চপ্রদশন কৰিভে তোমাদের কিছুমাত্র লঙ্জা বোধ হয় 
না। জপ, চু5প, যোগ, ধ্যান প্রভৃতি গ্তীর উচ্চ ভাবসকল্‌ 
পরিত্যাগ করিয়া তোমরা বালকের ন্যায় খোলের বাদ্যের সহিভ 
পথে পথে নৃত্য করিয়। বেড়াইতেছ। বৃদ্ধের কি নৃত্য সাজে ” 
নৃত্র্য বালকেরই শোভ। পার়। যাহাদিগের গান্ভীধ্য হয় নাই, 
বাহার! ধৈর্যা, সহিফুতা ও সংযর্দ শিক্ষা করে ন্[ই, সেই অর্ধাচীন 
বালকেরাই দুঃখ হইলে চীৎকার করি! ক্রন্দন করে ও আনন্দ 
হইলে বাহু তুলিয়! নৃত্য করে। তোমাদের কি বালকত্ব প্রদ- 
শন কারতে লজ্জা! বোধ হয়না? যুরোগ্টীয়গণ এখনও প্ররু 
সভ্য হইতে পারেন টি তাহির এপ্রকৃত গ্তীযক 
জন্মে ন্যুই, এখনও তাহানিল্স বালকত্ব পরিহার হয় নাই, মেই 
জন্য তাহাঝু! তু শরীপূষে মিলিত হইয় জ্ানন্দে তাত 4 9, 
করেন। ভরিতে কি এই প্রানীন বয়ে নৃত্য ঠ শোজীসা় ! 

২ 
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যাহাবের পূর্বগুরুষগণ নিমিলিত নেত্রে পরাৎপর অক্ষেন্ন ভাব 
হৃদয়স্থ কর্দিয়! বিমলানন্দে হৃদয় নাচাইতেন, তাহার! খখদঘ-ৃত্য 
পরিত্যাগ করিয়া তামপসিক নুত্যে মন্ত হযেন, ইহাঁ কি 
সামান্ত হাসীদম্পদ ! ষাঁহারা পৌভ্লিকতামপবাদে হিন্দুধর্শ্ের 
দোষাদঘোষ করেন, তাহারা হিন্দুধর্ম বা ঈশ্বরারাধনার মর্ম 
কিছুযাত্র অবগত হয়েন নাই । কেননা হিন্দুধর্ম পৌত্তলিক ধর্ম 
মহে, যদি বাস্তবিক অপৌন্তলিক ধন্ম পৃথিবীতে থাকে, তবে সে 
হিন্দুধর্ম । হিন্দুধর্ম ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই পৌত্তলিক । »কি 
থষ্টান, কি মুসলমান বমস্ত ধন্মুহি পৌত্তলিক। আধুনিক ব্রাহ্ষবর্মমও 
সম্পূর্ণরূপ পৌতুলিকতাময় ॥ 
মানবীয় ভাব ঈশ্বরে আরোপিত করার নাম পৌত্তন্বিকত। 

কিন্ত মানবীর ধর্ম ঈশ্বরে আরোপিত না হইলে, ঈঙ্বরের উপা- 
সন করা যায় নাঃ তাহার নিয়মান্সারে চলিবার আবশ্যক বোধ 
হয় না, পাঁপপুণ্যের প্রভেদ জ্ঞান হ্য্র না, অধিক কি, ঈশ্বরের 
ভাবও হ্বদয়ে ধারণা করিতে পার! যাব না; সেই জন্যই ব্রক্মবিৎ 
খবিগণ পৌন্ভলিকতার ত্ত্টি করিয়াছেন । তাহারা ব্রন্মের অঁবি- 
কৃত ভাব অবগত হইয়া যখন বুঝলেন যে,সে ভাব অল্প লোকেই 
হাদঘ্বঙ্গম করিতে পারে, তখন তাহারা সাধকগণের হিতের জন্য 
ঈশ্বরের মানবীয় ভাব কল্পন! করিলেন । জমদগ্মি বলিয়াছেন, 

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্চল্যাশরীরিণঃ | 

উপাসকান।ং কাঁধ্যার্থং ব্রহ্মণোক্ষিপকল্পনা |) 

রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্তা শাদিককল্পন। ॥ 
বাক্পরিক পৌস্তলিকতা প্রচার ন! হইলে এত ধশ্মভার প্রচারিত 
হইর্তনা | ভারত যে. ধর্মভাবে এত ব্যাণ্ধ, পৌত্পিকতাই 
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তাহারুগ্রফান কাঁরুণ। ভারতীয়গাণের হৃদয় ঈশ্ষ্ুভাকে এমত 
পরিপূর্ণ ইয়াছে, যে তহারী সমস্ত কাধ্যই ঈশ্বক্ের মে বর্ধিত 
থাঁকেন। তান্ভারা যে কেন কার্য করেন, তাহার' পূর্বে ঈশ্বর 
স্মরণ করিয়া থাকেন ॥ ভোজন, শবন, গমন, চিক প্রভৃতি যে 
সকল কাধ্য নিয়ত আবশ্যক, তাহাও ঈশ্বর স্মপ্পণ না করিয়া 
সম্পন্ন করেন না। সামান্য পত্র লিখিবার সময়েও তাহারা অগ্রে 
ঈশ্বরের নাম লিখিয়া থাকেন। অধিক কি, তাহারা যে সকল” 
ধর্নুষ্ঠান করেন, তাহার ফল পধ্যন্তও ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া 
থাকেন। পৌভ্তলিকতার আর এক চমতকার গুণ এই যে, 
প্ৌেতুলিক উপাস্কুগণ যেরূপ ঈশ্বরারাধনার বিমলাননদ প্রাপ্ত 
হয়েন। শনিরাকান্ঠু উপাসকগ ৭ তাহার শতাংশও প্রান্ত হয়েন না। 
হিন্দুগণ ঈশ্ুরকে সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া যখন ভক্ভিগদ্গদ্‌- 

চিত্তে প্রণাম করেন, যখন ঈশ্বরের ভোজনাবাশষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ 
ফরিয়। অমৃত-সেবন-তুল্য তৃপ্তি লাভ করেন, যথন সম্মুথস্থ দেব- 
ভার নিকট আপনার সমস্ত ডুঃখ বিজ্ঞাপন করিয়া অভয় প্রার্থনা 
কর্টরন, তখন হিন্দু সাধকের মনে কি আনন্দ, আশা ও অভঙ্প 
জন্মে, তাহা বাক্যে প্রকাশ কঁরা যায় না। হে বঙ্গ-যুবকগণ। 
একবার বাল্যকালের কথা স্মরণ করিয়া দেখ, যদি অল্প বয়সেই 
অবিশ্বাস আসিয়া তোমাদের সেই সুখ নষ্ট না? করিয়। থাকে, 
তবে স্মরণ করিয়। €দখ যে, সন্ম,ধস্থ দেব্প্রতি তমা তোমাদিগকে 
কিরপ* অভয় প্রদাউংকরিতেন। সে খের ওল ভণ্ড 
পৃথিবীতে আর আছে? উখনই ন1। রা বলি, বঙ্গীয় যুবক- 

গণ! হি স্পা করিও না।ক যে দিন্গ পু ভি 
পুথিবী হইতে চলিয়া, যাইবে, 0দেই, রর হইস্ঠে মানটস্মন 
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হইতে ইঈশ্বরড়াব এককালে দূরীভূত হইবে। অভ্ভএক যদি 
ঈশ্থরোপাসূল্ায় কথ ও উপকার আছে, বিবেচনা থাচক, যদি 
ধশ্মভাবের পবিত্রতা ও আবশ্যকত! গ্রাকে, তবে. পৌত্তলিকতা। 
পরিত্যাগ ক ইও না। 

হিন্দধশ্্শাতমকল পাঠ ও হিন্দু রীতিনীতি সকলের মর 
অবগত হইবার চেষ্টা না করিয়। কেবলমাত্র যুরোঁপীয়দের 
উপদেশ শ্রবণ ও ঘুরোপীয়দিগের গ্রন্থ পড়িয়া মীমাংসা করিবার 
চেষ্টা করাতেই তোমাদের হিন্দুধর্ম ও হিন্দু রীতিনীতির প্রাত 
অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। যদি তোমরা আংশিক দর্শনে ভ্রান্ত ন। 
হইয়া সমীচীন দর্শন-চেষ্টা করিতে, তাঁভা হইলে কখনই তোঁঙা- 
দের এরূপ ভাব হইত লা। আংশিক দর্শনে ষে কত ভ্রম 
জন্মিতে পারে, ভাহা তোহাদের নিজের অবস্থার সহিত তুলন! 
করিলে বুঝিতে পারিবে । দেখ, কিছুদ্দিন পুর্ধে তোমরা ফলিত 
জ্যোতিষ শাস্্রকে উন্মন্ত প্রলাপ মনে করিতে, প্রেততত্বিশ্বাসী- 
দিগকে নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করিতে ও যোগসাধনপ্রণালীকে সম্পূর্ণ 
কুসংস্কারাস্মক বিবেচনা করিতে। কিন্তু এক্ষণে তৎসমন্তরঞ্ধেই 
সত্য বলিয়। বিশ্বান করিতে তেমাদের মন ধাবিত হইয়াছে। 
এমন কি, তোঘাঁদের মধ্যে অনেকে দে সকলের একান্ত পক্ষপাতী 
হইয়াছেন । কিছুদিন পুর যাহা কিছু তোমাদের জ্ঞানাতীত 
ছিল, তাহাকেই তোমরা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলিয়া ছানিয়া 
সড়াংখ দ্বিতে) কিন্তু এক্ষণে তোমাদেক্র সে সাহসের *অল্পত। 
হইয়াছে । কেন হইয়াছে, তাহ! কি প্রা বুঝিতে পার নাই? 
বুমীচীনদর্শন বা করিয়া দিদ্ধান্ত করাই উহার কারণ। যখন 
লৌহ আবি হয়, নাই, তখন কে বিশ্বাস" করিত যে 
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কেনি$ গ্রুণীর 2 কেবল জল গন অগ্নির বলে 
সহ স্তর আরোহী ও শহত্র সহজ মণ ভরব্য শইয়া দেটসদ 
অপেক্ষা চতুণুপ বেগে রথ চালিতে হইবে ? যখন তাড়িতের 
আবিষ্কার হয় ফ্রাই, তখন কে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, সামান্য 
জড়পদার্থ লৌহতারসংযোগে সহল্রাধিক কেন যুক্ত 
মধ্যে লইয়া যাইবে? যখন জালোক-চিত্র-বন্ত্রের»সষ্টি হয় নাই, 
তখন কে বিশ্বাস কত্রিয়াছিল ঘে, কেধল ঘন্ত্রবলে অধিকল চিত্র 
সঙ্গল অঙ্কিত হইতে পারে? কিন্তু যখন মানব এ সকল প্রত্যক্ষ 
দোঁখল, তখন তাহাকে পদার্থের অসীম শক্তি স্বীকার করিতে 
হ্হ্‌ল, অর্থাৎ পদার্থবংযোগে বে অত্যাশ্চধ্য কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে 
পারে, এ বিশ্বাস মানব-মনে দৃঢ়বদ্ধ হইল ॥ তদনুসারে তাহার। 
স্থির করিল বেস্ঈষে পদার্থের বে শক্তি, সেই পদার্থ যত অধিক 
প্রযুক্ত হইবে, ততই তাহার ক্রিয়াধিক্য হইবে ও যত অলপ প্রশুক্ত 
হইবে ততই ক্রিগার অন্নতা হইবে । এই জন্য পাচ রতি কুই- 
নাইনে জর না ছাড়িলে দশরতি কুইনাইন চদওয়1 হইরা থাকে । 
কিন্ত হোমিওপ্যাথি মতের আবিভাব হইরা, এ মতের বিপরীত 
সপ্রমাণ হইল। হোমিওপ্যাথস্কণ দেখাইয়া দিলেন, যে, ওধধের 
মাত্রা অল্প হইলে গুণাধিক্য হয়। হে পদার্থবিদ! তুমি প্রথমে 
কি উহা বিশ্বাদ্য ও সম্ভব মনে করিয়াছিলে? কখনই না। 
কিন্ত এক্ষণে কাধ্য দেখিয়া! তোষাকে তাহা বিশ্বাম করিতে 
হইত্মেছে। সুতরাইপদার্থতত্ব বুঝিয়াছঞচবলিয়া তোম]ক্তলাে 
টা হইয়াছিল, তাঁবু; দুর হইল। দ্ুমি উর 
কিছু মীন না, $কন্ত তুমি হোসেনখার বাজি (ঢুখিলে, ডেবন- 
পোট ত্রাদীক্রর মাশ্চধ্য ক্রীড়াসকল দর ক্গিজ, সাঁতার 
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প্রেতততুবাদীদি গের অদ্ভূত কার্যসবণ দেখিলে ব্! শুনিলে, 
জ্গকট সাহেবের যোৌগবল নিরীক্ষ"ণ করিলে, করিতে 
উবিবাৎ, গর্ণদার' ফিল পর্যবেক্ষণ করিলে, তোমাকে বুঝিতে হইল, 
জড়াতিরিক্ত অন্ত কিছু আছে। তাহা সত্য কি ?নথ্যা, বুবিবার 
শক্তি ভৌমার নাই তুমি যাহা! দেখ ও বাহা। শুন, তাহাই 
বিশ্বাস কর, কতরাং তোমাকে হতবু বুদ্ধির ন্যাঁয় বলিতে হইল, 
এই বিশ্বে রহস্য ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন। তোমার এত 
কালের প্রোষিত মত মুভুর্তমধ্যে বিনষ্ট হইল। কিন্তু এপ 
পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্তন করা কি নিতান্ত নির্ব,দ্ধিতা ও বাল- 
চাপল্য নহে? নেই জন্য বলিতেছি, যুৰকগণ! সমীচীন-ধর্শন 
না করিয়। প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচারী হইও না। একল- 
পর্ধীস্ত মহাপর্ডিতগণ নিরত চিস্তা করিরা থে সকল কর্তব্য 
অবধার্ণ কৰিরাছেন্‌ তাহা এত ভ্রান্ত নহে যে» চক্ষ নেক্ষেপ্‌ 
মাত্রেই তুমি তাহার ত্রান্তি দেখিতে পাও । 

যদি ভারতবাসীর স্বজাতিগৌরব ও আত্মপ্রত্যন্ব থাকিত, 
তাহা! হইলে কখনই তাহাদের এন্প মতিচ্ছন্ন ঘটিত 1 
আক্মপ্রত্যয়শূন্ত হইর1 তাহারা /এরপ অসার ও অপদার্থ হইরা- 
ছেন যে, স্বজাতীয় অতি উৎকৃষ্ট প্রথাকে ও অপক্ৃষ্ট ও যুরোগীয়- 
দিগের অতি অপক্ষ্ট প্রথাকেও উতক্ৃষ্ট বলিয়া! বিশ্বান করেন। 
প্রজ্তাব ত্যাগ করিবার সময় জল গ্রহণ করিলে দুর্গন্ধ দূর হয় ও 
বাম্প ভাল থাকে, প।ণ্চাত্য যুক্তি" অনুসূ। করিলেও এ কথা! 
সত্যপ্বোধ*হখ। তখটপি উহা জাতী প্রথা বলিয়া যুবকগণ 
তদবলম্বনে কুঠিত হয়েন। অধিক কি, “আর্/দিগের জাতিণাধারণ 
'দানশ্ীনুত।, জাতিথে়তা, উপচিকীর্ধা, নিষ্ষামতা, পিতৃমাভৃ' 
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জী দাপপতাপ্রেম রি অসাধারণ গুণ স্থূল তীহার্দের 
নিকট এঅপকষ্ট গু যুবেপ্ুপীরদিগের ইত ৮৮ 
প্রতিপালনবিরতি প্রভৃতিকে অতি উৎকৃষ্ট বিবেুনা স্কীরেন। 
ইহা কি সাঁমাগ্ঘ আগ্ষেপর বিষ যে, যে জাতি পরকাল, 
ধর্ম ও ঈশ্বরের জন্য আপনাদের প্রাণপব্যন্ত ধর্লদান * কাত্রে, 
যে জাতি সকল প্রাণীকে আপনার স্তায় দেখে, যে জাতি 
'সুখের অন্ন দিবা অতিথিসেবা করে, যে জাতি্প্রত্যেক 
উ&সব-কাঁধ্যে দরিদ্র্দিগকে অর্থ ও ভোজন প্রদ্ধান করে এবং 
প্রপ্ঠ্যহ অগণিত ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করে, যে জাতির একজন 
সঙ্গন্তিসম্পন্ন হইলে অতি দুরস্থ আত্মীয়বর্গও তদাশ্রয়ে প্রতি- 
পাঁণত হয়, এবং ৫ঘ জাতি পিতা মাত! প্রভৃতি গুরুর জন্য ন! 
করিতে পারে, মত কার্ধ্যই নাই, অধিক কি, যে জাতি যুদ্ধ- 
কালেও অষ্টহীন শক্তর প্রতি অস্ত্র ত্যাগ করে না, সেই জাতি-_ 
যে জাতিরঈমর্থ ই এক মাত্র ভদ্রতা ও উন্নতির পরিচীরক» যে 
জাতি শ্রহিক উন্নতিকেই প্রকৃত উন্নতি বলে, অর্থ ভিন্ন যে 
জানুতর ব্যবহারজীবিগণ পরানর্শমাত্্র ও চিকিৎসকগণ ব্যবৃস্থা- 
মাত্র প্রদান করেন না, বে জস্ুতীয় মানবগণ কাধ্যক্ষতি হইবে 
বলিয়া অভ্যাগতের সহিত আপাপ করেন ধা, সেই জাতীয় 
লোকের নিকট হইতে নীতি শিক্ষার চেষ্টা করে। এ সকল 
কি আত্মতত্ব ও জাতীম্ব গৌবুব-অনভিজ্ঞতার কারণ নহে? যাদ 
ভারতীয়গণ বুকিতেউপারিতেন বে, জীহারা যুরোপীয়ডিগং 
ডি অসভ্য কি ঈধ্ধ সভ্য পা টি 
যে, তীহাদের ধর্ম ও রীতিনীতি যুরোপীয়দিগের “অপেক্ষা উৎ 
রুষ্ট, তাহাম্ছিইলে কি তাহারা এরপ ঘুর্্রাশীয্রগেরও্্রিকরন 
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প্রিয় হইতেন| না তাহ! হইলে আর্মি ভারতের এরপর শ্ো্টনীয় 
ক্স উপস্ি্ হইত £ কখনই না বাস্তবিক আিঙ্গত্য, 
বআত্মশৌরৰ" ৪ আত্মপ্ত্যন না থাকিলে মানধের প্ররুত উন্নতি 
হইতে পার্ছেনা। আত্মপ্রতায় ন। থাকিলে মার্নবৈর উন্নতির 
কপর্য্যে প্রবৃতিঞঠ হয় না। আমি সক্ষম, আমার পিতৃপুরুষের1 
বিপুল কীর্তিকর কার্য করিয়াছেন, আমি যখন তাহাদের সন্তান, 
খন অশশ্তই সঙ্কলিত কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারিব, এই বিশ্বাদ 
থাকিলে মানব বেরূপ উদ্যমশীল হইতে পারে, আমি নিতান্ত 
অন্গম, আম দ্বারা এরপ কাঁধ্য হওয়া! নিতান্ত অসম্ভব, এরূপ 
বিশ্বাদ থাকিলে কি সেরূপ হইতে পারে ? কখনই ন1। আত্ম 
প্রত্যয় ও আত্মগৌরববলে মহারাণ। প্রতাপপিংহ বাজাচ্যুত" 
বনবানী ও নিতান্ত নিঃস্ব হইয়াও প্রবলপর'ক্রান্ত আকবর 
বাদসাহের সহিত নিয়ত যুদ্ধ করিয়া আপনার সমস্ত সাম্রাজ্য 
পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং আত্মগ্রতায় ও আম্মগৌরব ন! 
থাকাতে বঙ্কাধিপতি লাক্ষণাদেন নিতান্ত কাপুরুষের ন্যাঁয় 
বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিমা- 
ছিলেন। অতএব হে বঙ্গবুবকণণ ! আত্মতত্ব ও স্বজাঁতিগৌরব 
অবগত হইয়! আঞ্মগৌরব ও জাতীয় উন্নতিলাভের বদ্ধ কর। 
মচেত শ্বৃতি অবলম্বন করিয়। সাহেবদ্দিগের অনুকরণ করিলে 
কিছুই হইবে না। বত দিন আত্মতত্ব ও জাতীয় গৌরধ অব 
প্লছুইয়া_ কাধ্যানুষ্ািনিরত না হইবে । ততদিন সহজ সহস্র 
সভা স্থাপন কর, লক্ষ লক্ষ পত্রিকা ও ₹গ্ক প্রকাশ কর, অবি- 
শরাস্ত গৃহে গৃহে পথে পথে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকারকর, ফ্িছুতেই 
ভোমাা অনলি 'ন্নতি হস্তগত হইবে ন1) 
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বিজ্ঞ জহা বলিয়া বৃখস্কুমিখ্যা আত্মাভিমান কু উচিন্ত নয় 
বুথ! আত্্গীভিমানী হইলে টন ফললাভ হয়।৯ বঙ্ট্য়গণ ঝর 
আম্মাভিমানমাডুরর অদীর্নভু ইয়া, যুরাপীয়দিগের নিকট হইতে 
শিক্ষালাভ না করিতেনঃ বদি যুরোপীয় প্রথা অনুসারে সত্য পরী- 
ক্ষার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে কি বঙ্গীয়ঙ্রণের বর্তমান 
দুর্দশার কিছুমাত্র অপনয়ন হইত? না তাহা হইলে আপনাদের 
পুর্ব কীর্ভিকলাপের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইত? যর্দি ভারক্ 
মুষ্ঠোপীয় সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে কখনই 
এক্ষণে ভারতের উন্নতির আশা থাকিত না । এক্ষণে যুরোপীয় 
আন্তলাক লইয়াই ,আমতা সমস্ত দর্শন করিতেছি । স্থৃতরাং 
যুক্বোপ্টুয় সভ্যতার আলোক আমাদের নিতান্ত আবশ্তক। বুখা 
আত্মাভিমূ্ী হইরা উহ্‌! গ্রহণে অসন্মত হইলে, নিতান্ত শোচ- 
ক অবঙ্থ। হইতে শয়ন তাষে "ভীত পাষধীনে ভর আলোক 
আমাদের ব্যবহার করা আবশ্তক। এরূপ ভাবে শর আলোক 
গ্রহণ করিতে হইবে, যেন তাহাতে আমাদের চক্ষু ধাধিয়। না বায় 
ওট্টিশক্তি খর্ব না হয়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়া, যত 
কেন নিকৃষ্ট হউক না, সকলেরঞ্চ নিট হইতেই গুণভাগ শিক্ষা 
করা উচিত ; এন কি তাহারা কুকুর ও কুক্কুট প্রভৃতি ইতর 
প্রাণীদিগের নিকট হইতেও গুণশিক্ষা করিতে বলিয়াছেন। 
সুতরাং উনবিংশ স্ফুতাব্দীর উন্নত ও সভ্য জাতির নিকট হইসে 
যে আমরা গণশিক্ষা উদরিব তাহাতে আর্থকথা কি.৪ -৩এব 
ভারতবাসিগণ! ফুরোগীইব সভ্যতার গ্জালোর দ্বারা বিশেষ 
নিপৃণতার সহিষ্ঠ ঘুরোপীয়দিগের নিকট গুণভাগ শিক্ষা ও 
রঃ জা ৪৫ 
ভারতসমানট্প্রবিষ্ট দোবাবলী সংশোধন গ্ক্শিক্ার হঁচতা,করু। 
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দেখি, যেন হহ্িক,চাকচিক্যে মোহিত হইয়া কাচ লইযু* হীরক 
স্াগ করি? নং । ঘুরোপীয়গণ যে দঃ শে শিক্ষার যে ্বি় প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, তথা হইতে তাহাই গ্রহণ ঠাৰিয়া আপনাদের পুষ্টভা 
অম্পাদন্‌ কশৃছেন বলিয়া, তাহার্দের এত উন্নতি হইয়াছে । 
কিন্তু দেখ, তা রা আপনাদের ধর্ম ও জাতীয় রীতিনীতির পরি- 
বর্ভে কোনও দেশের উৎকষ্ট ধন্ধিদি গ্রহণ করেন নাই। বাস্ত- 
দবক,সেন্পপ করিলে কখনই তাহাদের উন্নতি হইত না । কেননা, 
আন্মতী ও জাঁতীয়তাই উন্নতির মূল ধর্ম, ভাষা ও জাতীয় 
বীতিনীতির একতাই জাত্তীরভার কারণ। আক্ষেপের বিষয়, 
আমাদের দেশীয়গণের প্ররুতি উহার সম্পূর্ণ বিপরীত । ভ'ব- 
তীষ্ষগণ যুরোশীয়দিগের নিকট হইতে গুণাবলী গ্রভণ নাঁ 
কষিরী দোব গ্রহণ করিতেছেন-আত্মগৌরবের মুলস্বরূপ ধর, 
ভাষা, পরিচ্ছদ ও জাতীয়তা পরিত্যাগ করিতে প্রবুত হইয়া- 
ছেন। সেই জন্যই আমাদের প্রক্কত উন্নতি হইতেছে না। 
সকলেরই জান! উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই, কেবল বুক্তি- 
মার্গ অবলম্বন করিয়া] কাধ্য করা সন্ভব নহে, বিধানবিশেষের 
আুপ্তরাং দেশীন বিধানেরই অবীন ভইয়! কার্যকর আবশ্যক | 
তবে প্রক্কত জ্ঞানসম্পনন ব্যক্তিগণ যুক্তি ও জ্ঞানাব্লন্থনে প্রচলিত 
বিধানপকলের দোষ সংশোধন করিতে পারেন । কিন্ত এ 
শোধন-কাধধ্য এন্রপ, সতর্কতার সহিত ও এরূপ ন্থুকৌশলে 
সপ শন্প্দ্নদ হইবে, 'যেন তাহাতে কোন শপকার ব মমাজস্থ 
ব্যক্তিগণ তদগ্পারে চঠিতে অসন্মত পক হয়। পুষ্ব পঞ্ডিতগণ 
ও কযুরণে নবিধানসকূলকে বেদের অর্থ বা দেবতা-প্রণীত 
বি প্রচারিত করিতেন । তাহাতেই পূর্বকালে প্রচলন- 
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বিরুদ্ধ তৃগরহ্ছণে কেহ- আস্টুত্তি করিত নী । কিন্তু )এক্ষতো কেছ 
কোনও গপ্রকৃূত সমাজঙ্রিতিকর বিধানপ্রচলনে» পরবুত হই, 
ঝ্হ প্রচলিত হওয়া ক্দুত খার্ক, বিনি উহার 'প্রচলনটেষ্া 
কঁরৈন, তিনি সমাজচ্যুত হত ইয়েন। কেননা, ধিনি সমাজসংঘ্করণ 
কার্যে ব্রতী হয়েন, তাহাকে সমাজন্থ চা হইপেহ 
ুষ্টান ব! নাস্তিক বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে। ধ্িধর্সা বা নাস্তি- 
কের যুক্তিঅন্সারে কোন্‌ ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বম্ম-বিশ্বাস-বিরুদ্ষ 
ক্ঠ্য করিতে সন্মত হইতে পারে? অতএব হে ভারতীয়ুগণ। 
যদি ধর্ম বা সমাজসংস্করণে তোমাদের ইচ্ছা থাকে, তবে ভার- 
তা ধর্্ও সামাছিক নিয়মসকল পরিত্যাগ করিও না? দুঢ়রূপে 
উষ্ঠীর, উপাসক থাকিয়া! সংস্কারসাধনে চেষ্টা কর ; তাহ? হই- 
লেই সফলকাম হইতে পারিবে । "৩ নিজ ভাবে নিজে মন্ভ 
হইলে ক্টেনও কার্য হইবে না) তাহাতে খড় ভয় ত, একটা 
সামান্য সম্প্রদায় স্থষ্টি হইবে মাত্র । কিন্তু তদ্দারা উপকার হওর!? 
দূরে থাকুক, স্বজাতি-বৈরিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মহান্‌ অনিষ্ 
সাঁধিত হইবে। এর কারণে এদেশে নানা ধন্মসম্পরদীয় সৃতি 
হইয়া! ভারতবাদীর অনৈক্যের গ্কাত্রণ হইয়াছে । ধন্দ, ভাবা ও 
রীতিনীতির একতাই মানবমনের এক্যের প্রধান কারণ । 
যাহাতে ত্র সকলের একত। থাকে, তাহার চেষ্টা করা সর্ব 
ভাবে কর্তব্য । দ্্বাহা! হইলেই মানবনাম সাথক হর। 
পঞ্ষশচাতাগণের করণ করিতে রা বাধ টব 
কট হুইয়াছে,' তাহা »স্ক্মরা একবারঞ্চ ভাঁবিরা দেখি না। 
এক আঁতিভেদপ্রথার শিথিলতা হওয়াতেই আমানের যে অনিষ্ 
হইয়াছে, উহারই ইয়ত্তা নাই। সুর রত প্যতিই* কমধূর 


২৬৪ মানবতত্ 


ভোজ্য তে ভোন, মূল্যবান পরিচ্ছদ প্রধান, চাকৃচিক)ম্গঃ ভবনে 
»বাঁদি করিতে ই-্ছুক হইয়াছেন, অথপ্স,সে সকল প্রস্তুত করিতে 
ইচ্ছা কাহারই নাই? সকলেই ই চাক পুস্তকপ্রণয়ন বা কো 
প্রকার ব্য*্শুয় অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করিবার চেষ্টা 
স্াইতেছেন 18 কাজেই কৃষিশিল্পের চচ্চী উঠিয়া যাইবার 
উপক্রম হইছে, উপজীবিকামভাবে মানবগণ এককালে 
স্ব হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে সকলেরই ইচ্ছা, প্রভূত ব্যয়ে 
পুত্রগণকে পাম্চাতাবিদ্যা শিখাইবেন, পাশ্টাত্যবেশে বিভূিত 
করিবেন, এবং পাশ্চাত্যমতে, রোগচিকিৎস1. করিবেন । 
তদ্থিন্ন বিবাহ ও লোকতা প্রভৃতিতেও সমপ্শিক ব্যয় কগিত্ে 
হইবে। এই প্রকাঁরে সকলেরই ব্যয়াধিক্য বুইয়। পড়িয়া.ছ। 
আগ অর, ব্যয় অধিক-.সকল ব্যক্তিই দিবারাত্রি ৪চিন্তা-জরে 
নর্জরিত--সকলেরই শরীর ভগ্রদশাপন্ন হইয়ছে। আর 
কিছুদিন এইরূগে চলিলে ভবিধ্যদ্বশীয়গণ আদৌ জীবিক? 
সংগ্রহ করিতে পারিবে না। সোণীর ভারত চিতাভশ্মে পরি- 
ণত হইবৈ। মোহান্ধ হইরা ভারতমস্তানগণ সে দৃশ্য দেখিতে 
পাইতেছেন না। তাই বলি ভারতসন্তানগণ ! এখনও চক্ষু 
মেলিয়া দেখ, এখনও ভবিষ্যতৎদর্শী ব্যক্তিগণের সদুপদেশ 
হৃদয়ে স্থান দাও, নচেখ্খ নিশ্চয়ই অচিরে ভারতবাদীর লোপ 
হইবে । আমাদের গ্রন্থ ক্রমে বিস্তৃত হই পড়িল, স্থৃতরাং 
পরী ২ স্পা শর্থ সমাপ্ত করিলাম |, সথান্তরে আর 'সকল 
বিষয়ের আলোচনা কফি, ইচ্ছা রহিল । 
সম্পূর্ণ। 


